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ব্মন্যাতি অঙ্ছলিঘলা অছানযনতক্জিন্‌ অঞ্জজালিনতৃনৰ ঘুর্খলদলিনলিতি। ছন্ধত। অন্রযামান্লয়া 


ঘান্জিকনীত্তিকাঘ যসগ্মকলি। গ্িল সীরিকবাধজ গি্ন্ধাহীত্ভতএলন্থ অন্তান্তলকর । 


হাটা হত টি টিটাবাঁশ লু 


নববর্ষ । 


অন্ধকারের ঘোর আবরণ ভেদ করত 


মববর্ষের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিল । আলোকে 
প্রেমে আনন্দে আজ চারিদিক পরিপৃরিত 
হইল। যিনি সকল জগতের সম্ভজনীয় 


*সূর্য্যকে সমাবর্তন করিয়া আসিল, আজ 
তাহাকে ভক্তিভরে সকলে প্রণিপাত কর। 


যিনি জীবন ও €ীন্দর্ষেয চারিদিক পূর্ণ: 


করিয়াছেন, সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের 
চরণতলে আজ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার পারি- 
জাত রাশি রাশি অর্পণ কর। শ্রদ্ধাভক্তির 
অনন্ত উৎ্ন উৎসারিত হইয়া আজখর 
বেগে তাহার চরণের দিকে ধাবিত হউক। 
দেব-মনুষা মিলিত হইয়া, সমস্বরে তাহার 
স্তুতি গানে গগনের মহাশূন্য প্রতিধ্বনিত 
করুক। . 

আজ বর্ষছেদ্য মানব আযুর এক সুর 


 পরিচ্ছেদের সৃচনা। আমর! যে, জীবন ও 
স্বত্যুর মধ্য দিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর 


হইতেছি, অদ্যকার প্রাতঃকালই তাহার. 


এক পোপানাস্তর গ্রহণের মময়। এমন. 


শুভ মৃহুূর্তে, ভূত ভবিষ্যতের সন্ধিন্থলে, 


ঘোর নৈসর্গিক পরিবর্তনের দিনে, দেই 
তরুণ সূর্ধ্য আকাশে সমুদিত হইয়া আজ . 


অপরিবর্তনীয় গ্রুব সত্য সনাতনের অমোঘ 
আশ্রয় দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর। নববর্ষের 


৷ সম্বল তাহার নিকটে প্রচুর পরিমাণে 
। ভিক্ষা! করিয়া লও । 73. 
মহান পুরুষ, বাহার আদেশে পৃথিবী : 


যদ্দি সখ সম্পদে বীর রইরা উহা 
হইতে দুরে পড়িয়া! থাক তবে তাহার 


নিকটে আজ প্রার্থনা কর তিনি তোমার 





আধাখক্সিক বল বন্ধিত করিয়া এবং ততা- 
মাকে ধশ্মকবচে আর্ত করিয়া তোমাকে 
সাধনের পথে অগ্রসর করিবেন। যদি দারি- 


৷ দ্র্যের কশাঘাতে অবসন্ন হইয়া! থাক, তবে 


তাহার নিকট দণ্ডায়মান হও,তিনি তোমার 
ছুঃখ দুর্দশা অচিরাৎ বিমোচন করিবেন । 
যদি নানারূপ উৎপীড়নে ব্যথিত হুইয়! 
থাক,তবে করুণস্বরে তাহার নিকটে শাস্তি- 
বারি ভিক্ষা কর, তিনি তোমায় তদ্ারা 


। পরিতৃপ্ত করিবেন। যদি সাধনার বলে 


তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া থাক, তবে 
আজ তীহার দিকে চাহিয়া থাক, তিনি 
তোমার আত্মার পিপাসা! আরও বর্ধিত 


১৪ কজ।১ ভাগ 


করিয়া, আপনাকে দিয়া তাহার শান্তি | 


_ করিবেন। 

বিষয় বাণিজ্যের ক্ষতিলাভ গণনার 
দিনে, আজ একবার তাহাকে স্মরণ কর। 
. অর্ডোর ক্ষুদ্রকীট হইয়াও ধাহার আশ্রয়ে 
শাখে অবস্থান করিতেছ, তাহার মহান ভাব 
আজ হৃদয়ে উদ্দীপ্ত কর। ধাহার প্রীতি 
প্রবাহের উপরে তোমার জীবন নির্ভর করি- 
তেছে, এই বর্ষমূলে সেই স্সেহময় পিতা 
করুণাময়ী মাতার পবিজ্র নাম উচ্চারণ | 
করিয়া ধন্য হও। তুমি নববর্ষের অলক্ষিত 
ভয় বিপদের হস্ত হইতে স্থরক্ষিত্ত থাকিতে 
পারিবে, পাপতাপ মোহ অন্ধকার তোমার 
নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে। 

পরমাত্মান্‌ ! বর্ষের পর বর্ধ চলিয়া যাই. 
তেছে, আমরা আবার নববর্ষের নৃতন ৷ 
সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছি। এ লোক 
হইতে লোকান্তরে ক্রমাগত আমাদিগকে ৷ 
তোমার দিকে অগ্রসর হইতে হুইবে। 
কোথায় গিয়া যে মে গতির অবসান হইবে 
তাহা তুমিই বলিতে পার। কিন্ত তোমার 
প্রপাদে ইহা জানিতে পারিয়াছি যে তুমিই 
আমাদের শেষ গতি। তুমিই আমাদের 
গতির পরিসমাপ্তি । যখন আমরা তো- 
মাকে শেষ গতি ও মুক্তির নিদান জানিয়া 
নিসংশয় হইব, তখনই আমাদের ভাগ্যা- 
কাঁশে স্থখতারার উদয় হইবে । যখন 
আমর! তোমাকে পরম সম্পদ পরম লোক 
বলিয়! জানিতে পারি, তখনই আপনা 
'দিগকে দেবতাদিগের সন্মিছিত জানিয়! 
কি স্বর্গায় শাস্তি না উপভোগ করিব। 
আমরা সংলারের অস্থায়ী স্থুখে উৎফুল্ল 
হইয়া, কখন বা তাহ! যোগানন্দ প্রেষা- 
নন্দ অপেক্ষা মূল্যবান বিবেচনা করি। 
কিন্তু যখন তোমাকেই একমাত্র পরমানন্দ 
চরমশান্তি জানিতে পারিব, তখনই আমা 





দের মনুষা জন্মের লার্থকত! হইবে। তুমি 
যে আমাদের প্রকৃত লোক, আত্মার চির 
নিবাসভূমি, এ সংসারপ্রবাসে থাকিয়! 
আমর! তাহা সকল সময়ে অনুভব করিতে 
পারি না। তুমি আমাদের জ্ঞানকে 
উন্নত কর। তুমি দিব্যালোকে আমাদের 
চচ্ষুকে এমনই জ্যোতিক্সান্‌ কর যে এই 
মোহঘবনিকা ভেদ করিয়া, তোমার 
অনস্ত স্থাষ্টির রহুপ্য বুঝিতে সক্ষম হই। 
স্ত্রী পুত্র পরিবার পিতা মাতার স্ষেহ- 
বিন্দুর অভ্যন্তরে তুমি যে প্রেমনিম্ধু চির- 
বিরাজ করিতেছ, তাহা! স্থস্পষ্ট উপলব্ধি 
করিয়! সমস্ত হৃদয়ের সহিত যেন বলিতে 
পারি 

এবানয পরমাগতিরেধাস্য পরমা সম্পদ্‌ এযোহস্য পর- 
মোলোক এধোহসা পরমআাননা: ” 

পরম পিতা! এই জীবশ্মুক্ত অবস্থার 
জন্য আমর! লালায়িত হুইয়! তোমার 
দ্বারে আনিয়াছি। তুমি আমাদিগকে 
তাহার উপযুক্ত কর। তুমি তোযার 
প্রসাদবারি আমাদিগের মন্তকের উপরে 
বর্ষণ কর, যেন আমর! সমস্য বর্ষ নির্ভয়ে" 
এখানে সঞ্চরণ করিয়! ক্রমিকই তোমার 
দিকে অগ্রসর হইতে পারি এবং পরিশেষে 
তোমাকে লাভ করিতে সমর্থ হই। 
 একমেবাদ্িতীয়ং। 


রামাবতারের অভিব্যক্তি । 

আমরা! মূল রামায়ণ ও অধ্যাত্মরাময়ণ 
হইতে রামের জগ্মবৃসাস্ত বিবৃত করি- 
য়াছি। রামের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বনে উপ- 
নিষদ বেদাস্তাদি শাস্ত্রের ঈশ্বরতত্বাদি গ্রকা- 
শিত কর অধ্যাত্মরামায়ণকারের উদ্দেশ্য । 
এই মকল শাস্ত্রীয় ধত সকলের হৃদয়ে 
চিরমুদ্রিত করিয়। দিবার জন অধ্যাত্বরামা- 


কেও 


৩ 


. ফাছেন এবং প্ীরামচন্দ্রে ঈশ্বরত্ব আরোপ 
করিয়া! আলোচ্য বিষয়কে সরন সহজ ও 
স্থগম করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পাছে 
বেদাস্তাদি শাস্ত্রের কঠোরতায় মন বিচ- 
লিত হইয়া উঠে ও ধৈর্ধ্যচ্যুতি হয়, এই- 
জন্য রামজীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য 
দিয়! পুরাণকার ধর্মের সারমর্খ্ী বলিয়া 
চলিয়াছেন। যে জন্য ব্রাহ্মসমাজের সামা- 
জিক উপানায় উপদেশের সহিত সং- 
গীতের প্রবর্তন হইয়াছে, অনেকটা দেই 
অভিপ্রীয়েই অধ্যাত্মরামায়ণকার রান 
জীবনীর স্থিত বেদ বেদান্তাঁদির যোগ 
নিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মপমাজে সঙ্গীতের 
সহিত উপদ্দেশের যোগ নিবদ্ধ করিবার 
কারণ পরিস্ফ,ট, ছুঃখের বিষয় এই অধ্যাত্ম- 
রামারণকারের উদ্দেশ্য আমাদের নিকট 
তাদবশ পরিস্ফুট নহে। একটু তলাইয়া 


ন| দেখিলে সে অভিপ্রায় বুঝা যায় না। ৷ 


বালকদিগকে সরল ভাবে জ্জানোপদেশ 
দিবার জন্য «কথামালার” স্ৃপ্টি। কিন্ত 
সেই জ্ঞানোপদেশের দিকে তাদৃশ লক্ষ্য 
না| রাখিয়া যদি কেহ দিংহ বা শৃগাল 





তীহার জন্ম ও স্বৃত্যুকে রহস্যময় করিয়া 
তাহার মুখ দিয় ধশ্মোপদেশ বাহির করা- 
ইবার প্রয়োজন হইত । তখন অনৈস- 
গিকত্ব দেবত্বের পরিমাপক ছিল। কিন্তু 
সেদিন আর নাই। বর্তমানে ইশার অপো- 
রুষেয় জন্ম,.কয়েক খানি মাত্র রুটিতে সহক্র 
মহত্র লোকের ভোজন,্ীকৃষ্ণের গোবদ্ধন 
ধারণ তাহাদের দেবত্ব স্থাপন করে না।, 
ধাহারা অবশ্যন্বীকার্ধ্য ও ধর্ম্মপ্রচারের 
মূলমন্ত্র বলিয়া] এ সকল বাজে কথার উপর 
বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে যান, ও স্বপক্ষে 
নান! যুক্তির অবতারণা করেন, তাহাদের 
চেস্টা নিতান্তই নিষ্ষল। এ সকল মহা- 
পুরুষের মুখনিঃস্কত এক একটি কথা৷ এক 
একটি উপদেশ যাহা! দেশ ও কালের 
মধ্য দিয়া শাস্ত্রের ভিতরে অতুল হীরক- 
খণ্ডের ন্যায় বিছ্যুতপ্রভায় সমভাবে জুলি- 
তেছে, ও নর নারীর চরিত্রে গঠনে সম্যক 


' সাহায্য করিতেছে এগুলিই তাহাদের 


কথা কহিতে পারে কি না, এই বিষয়ের 


জল্লনায় প্ররত্ত হয়েন, তাহা! হইলে গ্রস্থ- 


কারের ক্ষোভের সীম থাকিতে পারে 


না। মেইন্ধপ পুরাণতন্ত্র পাঠাস্তে রাম- 
রুষ্ণাদির অবতারত্ব লইয়া! দি আন্দো- 


. জন পড়িয়। যায়, ঈশ্বর অবতার হইতে 


পারেনকি না সে বিষয়ে সন্দেহ উপ- 
স্থিত হয়, গীতায় ভ্রীক্ ও অর্জুনের 
কথোপকথন জীবাঙ্খ ও পরমাত্মার মধ্যে 
আলোচনা! কি না, এরূপ সংশয় উপস্থিত 
হয়, তাহ! হইলে আমরা! যে বিপথগামী 
এ কথা৷ বলিয়। দিবার আর আবশ্যকতা 
থাকে না। এক ময় ছিল যখন মন্তুষ্যে 





জন্য শ্রন্ধাভক্তিখচিত রত্বনিংহাসন নি- 
শ্লীণ করিতে থাকিবে এবং তাহাদের 
প্রকৃত দেবত্ব সংস্থাপন করিবে। প্রত্যুত 
মূল রামারণের ভিতরে আমর! অবতা- 
রত্বের কিছুই দেখিতে পাই নাই। অধ্যাত্ম- 
রামায়ণে রামচজ্জ্ের ভ্তবস্ত্রতি ছলে যাহা 
বলা হইয়াছে তাহ পরত্রক্ম ভিন্ন আর 
কিছুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। 
এদিকে রামচন্দ্র বিবিধ বিদ্যায় পার- 
দর্শী হইয়। উঠিলেন। রাজ! দশরথ পুক্র- 
দিগের বিবাহ দিবার জন্য চিন্তা করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে রাক্ষসবধার্থ রামচক্দ্রকে 
প্রার্থনা করিবার জন্য বিশ্বামিত্র রাজসমীপে 
উপস্থিত হুইলেন। রাজ! খষির আশ্রহা- 
তিশয়ে লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিদায় 
দিলেন । রামচন্দ্রের ছাত্তে তাড়ক| নিহত 


০ 








এললল্াহললিলি এপস 


_ ইইপ। অনন্তর বহি বশানিত বজ্জে ই বতক্ষণ করিয়া অনাহারে থু 


: ্ীক্ষিত হইলে মারীচ ও স্থবাহছ অন্ুচর | 
সহ সিদ্ধাশ্রমে নানা অন্তরায় উপস্থিত 
করিতে লাগিল কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা 
 ব্লামহন্তে ধরাশারী হইল। যজ্ঞাবলানে 
যহঘি বিশ্বামিত্র জনকরাজার যজ্ঞদর্শনার্থ 
মিথিলাভিযুখে বহির্গত হইলেন । রাম 
ও লক্ষ্মণ তাহার অনুগমন করিলেন । পথি 
মধ্যে রামচন্দ্র ওতহৃক্যবশতঃ মহধি বিশ্বা- 
মিত্রকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন । মহুধিগ একে একে পথমধ্যস্থ 
আশ্রম সকলের বিশেষ পরিচয় দিয়া, 
নিজ বংশ বিবরণ, গঙ্গার উৎপত্তি, কার্ডি- 
কেয়ের জয়, দগর বংশধ্বংশ, এবং ভগ্গীরথ 
কর্তৃক গঙ্গ। আনয়ন এই সমস্ত ফলশ্রতির 
সহিত কীর্তন করিতে লাগিলেন । 
অইচত্বারিংশ সর্গে মুনিজনসংশ্রবশুন্য 
এক আশ্রমে উপস্থিত হইলে,রাম জিজ্ঞাসা 


করিলেন পূর্বেবে ইহা কাহার তপোবন 


ছিল? মহধি বলিলেন পুরাকালে গৌ- 
তম অহুল্যার সহিত এখানে তপস্যা করি- 
তেন। একদা গৌতম কার্ধ্যপ্রসঙ্গে 
বহির্গত হইলে ইন্দ্র স্থযোগ পাইয়! 
গৌতমবেশে অহল্যার নিকট আগমন ক- 
রিয়। আপনার দুষ্ট অভিলাষ নিদ্ধ করেন। 
এদিকে গৌতম আশ্রমে আসিয়া দেব- 
রাজকে মুনিবেশে নিক্ষান্ত হইতে দে- 
খিয়া রোষভরে কহিলেন যে এখনই €তার 
রুষণ ভূতলে স্থলিত হউক । এবং অহ- 
লযাকে অভিশাপ দিয়! বলিলেন 

ইহ বর্ধসহআশি বুনি নিবসিষ্যসি ॥ 

বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যস্রী তন্মশায়িনী। 

অদৃশ্য সর্ধভূতানামাশ্রমেহন্মিন্‌ বসিষ্যসি ॥ 

মটৈতদ্ধি বনং খোরং রামো দশরথ'ঝুজঃ | 
| আগমিষ্যতি দূ্ধর্ষস্তদা পৃত! ভবিষাসি ॥ 

তক্তাতিখ্যেন ছুবুর্তে লোৌভমোহুবিবঞ্জিতা 

মতসকাশং মৃদ। যুক্তা স্বং বপুর্ধারগ্লিশ্বসি ॥ 





তথ ভনমশাযিযিনী ও অন্য কর্তৃক অ- 
দৃশ্ঠ। হইয়া এই আঁশ্রামে অনেক শহর 
বৎসর বাস করু। যখন দশরথপুত্র ছুর্ধর্ষ 
রামচন্দ্র এই ভয়ানক অরখ্যে আলিবেন 
তখন তুই পৰিত্র হইবি। রে ছুন্টে! 
লোভমোহবিবর্জিত1 হইয়া তাহার আ- 
তিথ্য শেবায়_-তোর পূর্ববদেহ প্রাপ্তি 
এবং আমার সহিত সদ্মিলন হইতে পাঁ-. 
রিবে। এখানে পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন 
যে অন্যান্য পুরাণোলিখিত অহল্যার পাধা- 
গত্ব সম্বন্ধে কোন রূপ উল্লেখ নাই। 
অনুতপ্ত। হইয়!' থাকিতে অহল্যা আদিক্ট। 
হইয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের 
পশ্চাৎ গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিয়। 
দেখিলেন 

দদর্শ চ মহাভাগাং তপস! দ্যোতিতপ্রভাং 

লোটকরপি সমাগমা ছর্নিরীক্ষ্যাং স্থরাস্থুরৈঃ | 

তপস্তা প্রভাবে অহল্যার প্রভা অধিক- 
তর প্রবর্ধিত হইয়াছে । লোকের কথা 


'দুরে থাকুক, দেবদানবেরও দৃষ্টি প্রতি- 


হত হুইয়াযায়। বিধাতা যেন আয়াস 
স্বীকার করিয়! তাহাকে মায়াময়ী করিয়! 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ অহল্য। 
ধুমব্যাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, তুষারাবৃত 
মেঘান্তরিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, মেঘ মধাস্থ 
সূর্য্যের ন্যায় একান্ত মনোহারিণী হুইয়া- 
ছিলেন। তিনি গৌতমবাক্যে রামের 
দর্শনকাল অবধি লোকের ছুনিরীক্ষ্য হই- 
য়াছিলেন, এক্ষণে শাপাবদান হওয়াতে 
সকলেই তাহাকে দেখিতে পাইলেন । 
রাম ও লক্ষণ অহুল্যার পাদদ্য় গ্রহণ 
করিলেন। অহ্ল্যাও তাহাদ্িগের নিকট 
গোৌতমবাক্য স্মরণে প্রণত হুইলেন। 
তিনি তীহাকে প্রণাম করিয়া অবহিতমনে 
পাদ্য অর্ধ্য প্রদান পূর্বক আতিখ্য করি- 





৮৮৮ ীপিীিিিপটটোটিাাাটা শিাাশী 
 দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও | চরণধুগল দ্বার! স্পর্শ করিবেন তখনই 
১৪ হইতে লাগিল। দেবতার! | তুই বিধৃতপাপ হুইবি। 
তপোবলবিশুদ্ধা! ভর্তৃপরায়পা অহল্যাকে | রামঃ পিলাং গদা শপৃষ্ট1 তাঞ্চাপন্তৎ তপোধনাম্‌। 
সাধুবাদ প্রদ্দান করিতে লাগিলেন । মহধি নাম রাঘবোহ্হল্যাং রামোহহমিতি চাব্রবীৎ। 
গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত রাম পদ দ্বারা শিল! স্পর্শ করিয়া তা- 
হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং ; পসী অহুল্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং 
বিধানানুলীরে রামের সৎকার করিয়া | ত্রাহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন আমি 
অহল্যার সহিত স্থখে তপস্ত। করিতে ; রাম। অহল্যা তাহাদিগকে অর্ধযাদি প্রদা- 
লাগিলেন। রামও গৌতমকৃত সৎকারে : নানন্তর রামচন্দরের স্তব আরম্ভ করিয়! 
প্রীত হইয়া! মিথিলায় গমন করিলেন। | দিলেন । এখানে পাঁষাণী অহল্যার কোন 
রাম অবতার হইলে অহল্যার পাঁদৰয় নিদর্শন পাইলাম না। রামচন্দ্র তাহাকে 
গ্রহণ করিতেন না। অহল্যা যে রামের প্রণাম করিয়! স্মরণ করাইয়! দিলেন আমি 
নিকট প্রণতা হইয়াছিলেন তাহা অতিথি আঘিয়াছি, €তামার অভিশাপের অন্ত 
ধলিয়।। শাস্ত্রে অতিথির দেবোচিত হইয়াছে এই যাত্র। স্তবের ভিতরে 
পুজার ব্যাবস্থা আছে । গৌতমও রাম- রামচক্্রকে ওকারপদবাচ্য ও বাক্যের 
চন্দ্রের আতিথ্য সকারের আদেশ দিয়া অবিষয় বল! হইয়াছে । এবং ইহাও বল! 
গিয়াছিলেন। হুইল-_- 

অহল্যাকে যে কতকাল অনুতপ্ত | আকাশবৎ স্বং সর্ব বহিবন্তগাভোহ্মলাঃ 
ইইয়! থাকিতে হইবে, তাহার কাল- | 'অসঙ্গোহচলো নিত্য সস্ধ বদ্ধঃ সঘবায়ঃ। 
নির্দেশ কর। হুইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ন। অধ্াত্স রামায়ণকার অহল্যাকে পাষাণী 
রামচন্দ্র সেই তপোৌবনে আিবেন, অ-: করিয়া রামচন্দ্রচরণরেণুস্পর্শে তাহার 
হল্যাকে তদবন্থায় থাকিতে হুইবে। ! উদ্ধার সাধন করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন 
অধ্যাত্বরামায়ণকারের বর্ণনা প্রায়ই কিন্ত পরবর্তী কাব্যে সে টুকু সাধিত হই- 
এইরূপ; তবে শিলা এই কথার উল্লেখ | য়াছে। 
আছে, ভবিষ্যতে এই শিলা হইতে অ- | গ্রত্তাপদ্থত চিরায় ঘৎ পুনশ্চারু গৌন্মবধূঃ শীলামগী। 
হুল্যাকে পাধাণী করা হইয়াছে মনে 1 সকিল কিছিযছিদাং রামপাদরআসামনুগহং। 





সিটি! [ রঘুবংশ । ১১ স্বর্গ ৩৪ শোক 
দন নন, ৪৫ |. প্রস্তর গৌতমবধু ঘেস্বকীয় হুন্দর 
নার শামা: পাছা দেহ পুনর্ববার লাভ করিয়াছিলেন সে 
কেবল পাঁগহাপ্সী রাঁমচক্ররের পদধুলির 

রি গা মানি ্‌ প্রসাদে। আমাদের মনে হয় এখানে 
শিলাময়্ী শব্দের উল্লেখ হুইয়াছে, তাহার 


হে ছুষ্টে! হে দুর্বভে! ৯ অর্থ যে অহল্য। বাস্তবিক প্রান্তরে পরিণত 
আশ্রমে নিরাহার! ও তপঃপরায়ণ| হইয়! | হুইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি যেরূপ 
শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া থাকৃ। যখন | ধৈর্য সহকারে শীতবাত ও অনাহার সহ 
ঝামচন্্র আসিয়া এই আশ্রমশিল! স্বীয় ; করিতেছিলেন, তাহাতে শিলাময়ী ভিন্ন 





নব্য কোন: বিশেষণ তাহাতে সঙ্গত 
হয় না। প্রকৃত পক্ষে শিলাময়ী শব্দের 


এইপ্ূপ অর্থ ধরিলে কোনরূপ গোলযোগ 


উঠিতে পারে না। কৃতিবাসের রামায়ণ 
হইতে অহুল্যাউদ্ধারের দুই চারিটি কথা 
পাঠকের কৌতুহল তৃপ্তির জন্য উদ্ধৃত 
হুইল। অহল্যার কাতরতায় শোৌতম 
বলিলেন। 
জন্গিবেন যবে রাম দশরথ ঘরে । 
বিশ্বামিত্র লৈয়া। যাবে যজ্ঞ রাখিবারে ॥ 
তোমার মাথায় পদ দিবেন যখন । 
তখনি হইবা মুক্ত না কর ক্রন্দন | 
ইহা শুনি লক্ষাগ বলেন শুন যুনি। 
কেমনে দিবেন পদ উনি যে ত্রাহ্ষণী । 
বিশ্বামিত্র কছিলেন "গুন রঘুবর | 
ক্রাহ্মণী নহেন ইনি এখন প্রস্তর 
একথা শুনিয়া রাম কমললোচন। 
তছুপরে করিলেন চরণ অর্পণ। 
তাহাতে হইল তার শাপ বিমোচন । 
অহল্যাউদ্ধারের পরে কৃতিবাসের 
রামায়ণে রাষের চরণস্পর্শে কৈবর্তের নৌকা! 
স্থবর্ণে পরিণত হইবার উল্লেখ আছে, কিন্ত 
মুল রামায়ণে এরূপ অসস্ভব ঘটনার আদে? 
কিছুই নাই। 
শিলাময় এই শব্দের প্ররুত অর্থ 
জানিবার দোষে ভাবী খোলযোগের সৃত্রে- 
পাত হইয়াছে। দৃষ্টান্তত্বরূপ আরও ছুই 
একটি কথার অর্থভ্রংশের উদাহরণ দেখান 
মাইতে পারে। প্রজাপতির প্রকৃত অর্থ 
প্রজা অথাৎ মনুয্যলোকের পতি বা 
অক্টা, ধাহা হইতে. প্রজা! সকল উত্তপক্ 
হয়। জন্ম ও বিবাছের লময়ে ঈশ্বরের 
প্রজাপতি নামটি যেমন অধুর ও উপযোগী 
এমন আর কিছুই নছে। এই জন্য 
বিবাহের পত্রে 'প্রজাপতয়ে নম£ এই- 
দূপ পাঠ লেখা ছয়। কিন্তু আমাদের 





শিরোদেশে এঁরূপে বিরাজ করিতে হই” 
ফ্লাছে। অনেকে বিবাহের নিমন্ত্রণ পাত্রে 
আজকাল 'প্রজাপতয়ে নমঃ ইছার নিষ্ষে 
গ্রজাপতির মূদ্ঠি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। 
প্রজাপতি শব্দের প্ররুত্ অর্থজ্ঞানের অ” 
ভাবের পরিথাম যে কি হইতে পারে 
তাহা মনে হইলে হাঁদ্য সংবরণ করা যায় 
না। ভবিষ্যতে এই হস্তপদবিশিষ্ট প্র" 
জাপতি হুয় তো। বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দে- 
বতার স্থান অধিকার করিবে ও তাঁহার 
পুজার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইবে। 


স্বর্গোদ্যানের নুবর্ণ রক্ষে 


মুক্তা ফল। 

সর্ধজাতির মধ্যেই স্বর্গে বিশ্বাস ধর্মের 
একটা প্রধান অঙ্গ । হিন্দুর বিশ্বাস নন্দন- 
কাননে, মুনলমানের বিশ্বাস বেহেস্তে, 
খ্ীয়ানের বিশ্বাস প্যারেডাইসে ; কিন্ত 
সরুলেক ই বিশ্বাস পবিত্র হৃদয়ে; কারণ,কোন 
দেশীয় ও তোন কালীন মহাজনগ্বণ উহ 
অপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গ আর জানিতেন ন1) 
মহম্মদীয় উক্তি এই যে, “উচ্চতম স্বর্ণের 
জ্ঞানেতে উন্নত এবং মহিমান্থিত দেবগণও 
“হে প্রভূ! হে প্রচ!” বলিয়া সদ। 
অনুসন্ধান করিয়াও ধীঁহাকে লাভ করিতে 
অসমর্থ, তিনি আমার এই মলিন হৃদয়ের 
যে স্থানটী তীহার জন্য যত্ের সহিভ ধৌত 
ও পরিদ্কৃত করিয়। রাখিয়াছি, সেই স্থান" 
টাতে-_ঘেই আমার ক্ষুদ্র মলিন হৃদয়ের 
কোণটীতে চিরবাম করিতেছেন 1” তবে, ' 
বল, দেবগণ তীহাকে অন্যত্র অনুলন্ধান 
করিয়াই বা কিরূপে তাহার দর্শন লাস 


করিবেন? দীনাত্মার ক্ষুজ্র ও নিভৃত হাদয়” 
_ কোণই যে তাহার নিত্য-প্রিয় বাসস্থান । 
২৯ ৫কান সময়ে জনৈক দেবতা য়োহ- 
বশতঃ ন্বর্গভ্র্ট হুইয়াছিলেন। ভিনি 
আর হৃদয়'মন্দিরে প্রবেশ করিলে দ্বর্গের 
সে পূর্রবশোভা, দে অম্বত, পে স্থথ আর 
ছ্ন্ুভর করিতে পারিতেন না । আর তিনি 
হৃদয়-মধ্যে দ্বর্গের েই অস্বৃস্বরূপ অধী- 
স্থরকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেন না। 
ডাহার আত্মার পূর্বশান্তি অপহৃত হুইয়া- 
ছিল। তিনি এখন স্বর্গ হইতে বছু দূরে 
মর্ত্যে-_মৃত্যুলোকে । / 

এই প্রকার স্বর্গচ্যুত অবস্থায় একদা 
তিনি হৃদয়কাশ হইতে অনাহত ভেরী- 
ধ্বনির ন্যায় এই বাণী শ্ররণ করিলেন, 
প্যদদি তুমি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও স্ন্দর- 
তম সামগ্রী দিয়া, হৃদয়নাথের পুজা! ক- 
রিতে না পার, তবে তুমি কিছুতেই আর 
স্বর্গবাসের অধিকারী হইতে পারিবে ন!। 
তিনি তোমার পাপের প্রাপ্সশ্চিত্তস্বূপ 
আর অন্য কোন বন্তই গ্রহণ করিবেন না|” 
ধ্বনি নিস্তব্ধ হইল । রডা গানের খাছ] 
পর্য্য বুঝিলেন-__বুঝিলেনও ন1। 

তিনি তৎক্ষণাৎ ম্ৃত্যুলোকে তদম্বেষণে 
রহিগগত হইলেন । নানা জনপদ পর্যটন 
করিতে করিতে একস্থানে তিনি দেখিতে ূ 
পাইলেন যে, লম্মুখে একটা অগ্নিগ্রদীপ্ত | 
গৃহ ; চতুদ্দিকে লোকে হাহাকার করি- 
তেছেও ধতই বারি নিক্ষেপ করিতেছে, 
ততই অগ্রিশিখা দ্বিগুণিত ভ্রিুশিত হইয়া 
সমবেত ানবচেম্টাকে উপহাস করি- 
তেছে, এবং সহজ বাহু প্রসারণ পূর্বক 
এ গৃহের উচ্চতলম্ছ একটা নিদ্রাভিভূত 
শিশুকে গ্রাস করিবার উদ্দেশে কতই 


১এই উপাখ্যানটার ছাত্ব। কোন ইংরাজি গ্রন্থ হইতে 
গৃহীত। 





তার মুখে, 
| আনন্দ-রশ্মি খেলিতে লাগিল। তাহার 


্বরগেদ্যানের সুবর্ণ কে মুক্তা ফল এ 


আড়ম্বরের সহিত অগ্রসর হইতেছে। 
কাহার সাধ্য যে সে অগ্নির মধ্যে প্রবেশ 
করে। করিলেই বা কি হইবে? শিশুটা 
তখন পর্যন্তও জীবিত থাকিলে ত! কে 
তাহার জননীর তাৎকালিক অবস্থা! দেখিয়া 
ব্যথিত না হইয়াছিলেন ? কিন্ত কেই বা! 
তাহার ক্লেশ দূর করিবার উপায় অবলম্বন 
করিতে পারিয়াছিলেন ? 

মহুমা এক অপরিচিত যুব! পুরুষ অগ্রি- 
শিখাকে, যেন, স্বীয় হৃদয়ের উপচিকীর্যা- 
প্রবৃত্তি-শিখ! ছার! পরাভূত করিয়া তড়ি- 
দগতিতে দেই ধুমরাশির মধ্যে প্রবেশ 
করত নিষেষমধ্যে স্বৃতপ্রায়। জননীর জ্রোড়ে 
ম্বতকল্প শিশুটাকে আনয়ন পূর্বক শায়িত 
করিলেন। জননীর ক্রোড় শীতল হু ইল-. 
মাতৃ-হ্ৃদয় জুড়াইল। আমাদিগের 0দব” 
যেন, পেই জলনীহ্ৃদয়ের 


প্রাণে আশার অস্কুর সঞ্চারিত হইল। তিনি 
মেই ঘুবার হৃদয়টুকু লইয়া দ্র্গন্বারে 
উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কই, তাহাতে ও 
দ্বার উদঘাটিত হইল না৷ -পুর্ব্বব অবরুদ্ধই 
রহিল! কি আশ্চর্য্য! এমন হদয়া- 
পেক্ষা মনোহর বস্ত মংসারে আর কিই বা 
ছে? এই প্রকার চিন্ত। করিতে রুরিতে 
আমাদিগের দেবত। পুনরায় মর্ত্যে ধাবিত 
হইলেন। 

এইবার দেখিতে পাইলেন, সন্মুখে 
একটা বিধব! নারী-_নারী নহে,দেরী বলিয়া 
বিবেচন! হইল। শুভ্র €েশ, মুক্ত কুম্তল, 
উজ্জ্বল পবিত্র মুখমগুল-_-তাহাতে নিরা- 
শার তমোরাশি তিরোহিত হইয়া, মব আ- 
শার রিমল জ্যোতি ছড়াইয়! পড়িয়াছে__ 
তাহাতে এক নব উষার আলোক বর্তমান । 
ইনি লাধবী রমণী-_-ইহ্ার হৃদয়ে ম্বৃতপতির 
স্থতি ছন্ত রহিয়াছে ও রহিবে। ই্ার 


1৮ 
চক্ষু সর্ববদ| হৃদয়পটের সেই প্রিয় চিত্রের 
প্রতি অর্পিত রহিয়াছে । তাহার হৃদয় 
“কামগন্ধহীন,৮ “তীহা নাহি নিজ-সখ- 
বাঞ্ছার বন্ধন্ধ /” এই দেবী মুষ্তি নন্দর্শন 
করিয়া আমাদিগের দেবতা আনন্দে মা- 
তিয়া উঠিলেন--ভাবিলেন, “আর কি! 
যাহার জন্য এতই ভ্রমণ করিতেছি,তাহাইত 
এই সতীর পবিত্র হৃদয় !” এ হৃদয়খানি 
লইয়! তিনি স্বর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
্বগগদ্ধারে উপস্থিত হইয়া, কবাটে আঘাত 
করিলেন_-কিস্ত্ু এবারেও দ্বার খুলিল ন1! 
তিনি চকিতও হতাশ হইলেন! ইহা অপে- 
ক্ষাও আরও স্ন্দর ভগবানের আদরের ধন 
আর কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর ভাবিতে 
ভাবিতে ক্লান্তচিতে সংসারের অভিমুখে 
তিনি পুনঃ নিঃশব্দে পদনিক্ষেপ করিলেন । 
এই সমুদায় রহস্যের বিষয় আলোচনা 
করিতে করিতে যেমন যুক্তির মোপান 
হইতে €োপানান্তরে উপনীত হুইতে- 
ছিলেন, অমনি যেন ধীরে ধীরে এক এক 
পদ অগ্রমর হইতে লাগিলেন। ভাঁবিতে 
ছিলেন যে, “জড় সৌন্দর্য্য ত মানসিক 
সৌন্দর্য্যের নিকট পরাস্ত, এবং মাঁনমিক 
সৌন্দর্য্যও ত হৃদয়ের তৌন্দর্ষ্যের নিকট 
নতমস্তক। ইহা যদি স্থির, তবে কি বাণী 
আমাকে ভ্রান্ত করিল? না--তাহাও কি 
কখনও হইতে পারে? আমি পূর্বের্ব যে: 
ধ্বনি শুনিতে পাইতাম, এ বাণী ত তাহা- 
রই সদৃশী-_উহা! ত কখনও প্রতারণ! 
করিতে পারে ন! !” তিনি আবার স্থন্দর 
বস্তু আহরণার্থে সংসারাভিমুখে ফিরি- 
লেন। 
পুনর্ববার তিনি তন্িমিত্ত সংসারে বিচ- 
রণ করিতে লাগিলেন। আরও হ্থন্দরতর 
কিই বা আছে ভাবিতে ভাবিতে যেন 
'তিনি বপিয়1পড়িলেন। এরূপ সময়ে সহসা 





তাঁহার নয়নপথে আর একটী অভিনব দৃশ্য 
নিপতিত হইল। একজন মহাপুরুষ সত্যের 
জন্য, ধর্মের জন্য, স্বদেশ ও মানবজাতির 
জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্তও সানন্দ চিত্তে 
ও বিনীত ভাবে উৎসর্গ করিলেন। ইহাই 
সেই হন্দরতম বস্তু পাইয়াছি, এই ভাবিয়। 
সেই মহাপ্রাণতা পূর্ণ হ্বদয়টাকে লইয়া স্র্গ- 
চ্যুত দেবতা। স্বরগদ্বারে উপাগত হইলেন। 
্বরগদ্বার তখনও অবরুদ্ধ, অনেক চেক্টাতে 
উহা! খুলিল না। দেখিয়! শুনিয়া দেবত। 
হতবুদ্ধি হইলেন এবং কিংকর্তব্যবিমুড়ভাবে 
দণ্ডায়মান রছিলেন। ] 
এই বার তাহার হৃদয়ে আশার ক্ষীণ 
আলোক নির্ববাতপ্রায় হইল। নিরাশার 
কুজ্ঝটিক! তাহার অন্তরাকাশকে ঘনাচ্ছন্্ 
করিল। এইবার তিনি স্থির করিতে- 
ছিলেন যে, বাণী নিশ্চয়ই তাহাকে প্রতা- 
রণা করিয়াছে__কিন্তু তাহার মন, যেন, 
সে উদীয়মান অবিশ্বাম ও সন্দেহের সঙ্গে 
সায় দিল না। পুনরায় তিনি ভাবিলেন 
যে, একেবারে হতাশ ভাবে নিশ্চে্ট 
হুইবার পূর্বে বারেক শেষ চেষ্টা করিয়া 
দেখিবেন। এই মানসে সংসার মধ্যে 
পুনরায় পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ভ্রমণ করিতে করিতে এক নিবিড় 
কাননাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। মে অতি 
নির্জন দেশ। সেখানে চক্দ্রতারকার 
জ্যোতি প্রবেশ করে না, চতুদ্দিকে সিংহ 
বরাহ ভন্গুক শার্দুলাদি হিংঅ প্রাণিগণ ভী- 
ণ নাদ পূর্বক আন্ফালন করিতে করিতে 
আহারাম্থেষণে বিচরণ করিতেছে । স্থানে 
স্থানে প্রাচীন কালের সাক্ষী স্বরূপ ছুই 
চারিটা মহীরুহ, লতিকাঁও শৈবাল জড়িত 
দেহে, গম্ভীর সভাতে সমাসীন। তাহা- 
দের শাখ! প্রশাখায় সন্ধ্যার সহিত নিশ! 
আশ্রম রচনা করিয়া বাগ করিতেছে, 


জ্গপ 


বর্সোদ্যানেরসবণরক্ষে মুক্তা ফল. ৯ 







এবং সেই সমস্ত শাখাতে অসংখ্য অসংখ্য 
নানাঙ্জাতীয় বিভিগ্নাকারের ও বিভিন্ন বর্ণের 
[বিচিত্র বিহঙ্গম-দমাজ, যেন সামাজিক 
অমারোছের ও আদর অভ্যর্থনা এবং 
আপ্যায়িত করিবার সনাতন মিলনস্থল 
পাইয়াছে-_-ভীতি, গা্ভীর্ধ্য ও নির্জনতা 
ষেন মুদ্তি ধারণ করিয়! প্রত্যেক পাদপ- 
ছায়াতলে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে। 
সন্ধ্যা বাল! পল্লবাবগু&ন উদ্মোচন করিয়! 
ধরণীতে অবতীর্ণ হইলে চতুদ্দিক নিঃস্তব্ধ 
হুইল;দিবালোকের সহিত বিহঙ্গমৈের কো- 
লাহল তিরোহছিত হইল-_থাকিয়। থাকিয়। 
ষুধার্ত অভুক্ত সিংহ শার্দ'লগণ অতি ভীষণ 
গর্জন করিতে লাগিল। তচ্ছ ছবণে নিড্রিতা 
প্রতিধ্বনি স্ন্দরী শৈবালময় পর্য্যস্ক হইতে 
চকিতভাবে জাগিয়! উঠিল-_-সে গুহার 


মধ্যে নির্ঝর-পার্থে জলপ্রপাত-সঙ্গীতের : 


মনোহারিত্বে হৃতচৈতন্া হইয়। গুইয়! 
পড়িয়াছিল। 
আমাদিগের দেবতা সহুদা এইরূপ 
প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অ- 
দুরে বৃক্ষছায়ার অভ্যন্তর দিয় একটা ক্ষুদ্র 
 কুটার তাহার নয়ন-পথে পতিত হুইল। 
তদ্দর্শনে তাহার হৃদয়ের কৌতূহল জাগরিত 
হুইল এবং তিনি তদভিমুখে সভয় পদসধশরে 
যাইতে লাগিলেন । অবিলম্বে কুটারদ্বারে 
উপস্থিত হইয়া তদত্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ, 
করিলেন-_-নয়ন আঁর দে পথ হইতে 
ফিরিল না। তন্মধ্যে পরিচ্ছন্সতা বিরা- 
জিত কোন আশ্বা্‌ নাই বটে, কিন্ত 
যেন অন্য কিছুরই অভাবও নাই । মধ্য- 
স্থলে ম্বগচম্্ামনোপরি মুদিতলোচন এক 
অপূর্ব জ্যেতির্খনয় যুবা পুরুষ ধ্যানমগ্র । 
দেবতা পূর্বে সে প্রকার দৃশ্য কখনও 
৮ ৯ করেন নাই। শুনিয়াছি এ 
যুবার মুখ-জ্যোতিতে জড়ের উপর চৈত- 


| হইয়াছে, 


দণ্ডায়মান । 





্থের প্রভাব জাঙ্জল্যমান ভাবে প্রকাশিত 
ছিল। দেখিলেই বোধ হয় তাহার আন্ত- 
রিক রিপুকুল দৈবভাঁবের সহিত সংগ্রাম 
করিয়া,দেবহস্তে দৈত্যকুলের ম্যায়, বিধ্যস্ত 
জ্ঞান অজ্ঞানকে পরাস্ত করিয়াছে, 
আত্মা দেহ মনকে বশীভূত করিয়াছে এবং 
তিনি যেন এক ঞ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির 
করিয়! রহিয়াছেন, তাহার মুখ-জ্যোতিতে 
ইহাই প্রকাশিত ছিল। পবিত্র আত্মার 
একটী অনির্বচনীয় শান্ত মধুর ভাব যেন 
অস্ফ,ট হাস্টের স্যায়_-ঘনাবলীর পশ্চাদ্া 
শশিকিরণের ম্যায়--ঘেই মুখমগুডলের চতু- 
স্পার্থে ক্রীড়া ক্রিতেছিল। মুখের ৫কোন্‌ 
অংশে যে মে শোভা আবদ্ধ ছিল, তাহ! 
নিশ্চিত রূপে বল! যায় না; তরে উহ 
যে মুখের সর্ধত্রই বিদ্যমান ছিল তাহ! 
বলিতে পার! যায়। এ ৫শাভ! দেহের, না, 


৷ আত্মার, ৫ক বলিবে? এ শোভা আত্মার 
| না পরমাত্মার তাহাই বকে বলিবে? 


সেই ধ্যাননিরত ধর্মশীল যুবার পার্ে 
অদূরে একজন ধবলকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ 
বদ্ধ অনিমিষ নয়নে মেই 
যুবা পুরুষটাকে দেখিতেছিলেন। দেখি- 
তেছিলেন যে, ঘত্মা যখন পরমাত্মার 
সম্মথীন হইয়া অবস্থান করে, তখন 
কি এক জ্যোতি, কি এক আনন্দধারা 
হিরগ্র় কোষ হুইতে প্রবাহিতা হুইয়! 
অন্নময় কোষ পর্য্যন্ত নিন্মগামিনী হয়। 
দেখিতেছিলেন তে, সেই পবিত্র হৃদ- 
য়ের সহিত পবিভ্রস্বরূপের যে স্থন্দর যোগ 
এবং সেই যোগের যে অজ আনন্দ, 
তাহার উপম| জগতে আর নাই_-“ইহা 
বই স্থনিষ্ীল দ্বিতীয় নাহি আর!” বৃদ্ধ 
ভাবিলেন তিনিও একদিন এই ন্থুখের 
| অধিকারী হইতে পারিতেন__কিন্তু হায় ! 
জানিয়া শুনিয়া ও হেলাপুর্ববক তিনি 
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এই স্থদুর্ণত রত্ব হইতে বঞ্চিত হুইয়া- 
ছেন। তিনি আশৈশব আত্মজীবন আলো- 
চন! করিতে লাগিলেন | এই দীর্ঘ জীবনে 
যঙ্গলময়ের অনন্ত দয়ার কথা স্মরণ করিয়া 
তিনি বিহ্বল হইতে লাগিলেন। মঙ্গলময় 
জীবগণকে উপভোগ্য রূপ রসাদি নানা 
বস্ত প্রধান করিয়াও সন্ত নহেন। কি 
প্রকারে জীবকুলকে তীহার স্বীয় ভূমান- 
ন্দের একবিন্দু আস্বাদন করাইবেন তজ্জন্য 
তিনি অদংখ্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন । 
ইত্যাকার সরল, একান্ত ও গভীর চিন্তা 
করিতে করিতে বৃদ্ধ নিরতিশয় ব্যাকুল 
হুইয়া উঠিলেন। অশীতি বর্ষের ভারের 
নিঙ্ধে যে প্রাণটা!ধুক্ধুক্‌করিতেছিল-_চিরা- 
ভ্যাসের শৈত্যশক্তির প্রভাবে যে ধর্মমত 
নির্ববাতপ্রায় হইয়াছিল, অদ্য, বুঝি, তাহা 
সেই যুবা পুরুষের মুখের ন্গিগ্ধ জ্যোতি 
কর্তৃক নব-প্রজ্জবলিত হইল, এবং এতকাল 
যাহার সম্ভাবন! হয় নাই, অদ্য তাহ! 
নংঘটিত হইল-_অর্থাৎ সেই তুযারাচ্ছাদিত 
্রস্তরব কঠিন ও মরুসদৃশ উমর হৃদয়- 
ক্ষেত্র ভেদ করিয়া জীবনের উৎস স্যন্দিত 
হইল। লন্বদ্ধার আবদ্ধ জলরাশির ন্যায় 
গ্রবল বেগে সে আ্োত অন্তর হইতে 
বাহিরের দিকে চুটিল-_ৃদ্ধের হৃদয় উদ্দ- 
লিত হইল, ও যে চক্ষে কখনও অশ্রু 
বিন্দু দেখ! দেয় নাই, তাহার কোণে অন্ু- 
তাপ ও প্রেমের ঘনীভূত ষারকূপ ছুইটী 
মুক্ত! ফলের ম্যায় হুগোল, স্ন্দর, স্ফটিক- 
স্বচ্ছ অশ্রবিন্দু উদিত হইল। ধীরে ধীরে 
গঞ্ড হিয়া, উন বক্ষোপরি পতিত হুইল, 
এবং পাছে ধরণীর ধূলির উপর উহা! 
পতিত হয়, এই ভয়ে রৃদ্ধের ছুদয় আগ্রহ 
সহকারে মে ছুইটাকে অতি যত্বের সহিত 
স্বয়ং ধারণ করিল । এঁ দুইটার পশ্চাতে 
ধরে শীরে আরও দুইটা অশ্রুকণ! বহির্গতত 


হইল। এইকপে বৃদ্ধের কুঞ্চিতত্বক মুখ- 
মণ্ডলে এক অপূর্ব আলোক,এক নবযৌবন 
দেখ! দিল। সেই ক্ষুদ্র স্বচ্ছ অশ্রকণাগুলির 
উপরে স্বর্গের আলোক পতিত হইল। 
সেই কিরণ প্রতিফলিত হুইয়! বৃদ্ধের মুখ- 
মগ্ডলকে অপূর্ব স্বর্গীয় শোভায় শোভাম্বিত 
করিল। সেই বারিবিন্দুগুলি তাহার হৃদ- 
য়ের চিরসঞ্চিত মলিনত| বিধৌত করিল। 
মেই জ্যোতি ত্ীহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়" 
গুহার সকল অংশকে আলোকিত করিল। 
আমাদিগের দেবতা পুস্তলিকার ন্যায় স্তদ্ধ 
ও নিশ্চল ভাবে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান 
রছিলেন। তাহার নয়ন মন প্রাণ কোনটাই 
নড়িতে চাহিল না-__পারিল ন|। 

দেবত! নবীন সাধকের নিত্যান্ুতূত 
আনন্দ ও পবিত্রতার ভাব দেখিয়া বিমো- 
হিত হুইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ জীব- 
নেরও অনুভূত স্তখ ছুঃখ রাশির একর 
এককালীন উচ্ছাসম্মরূপ এ অশ্রকণ। দ্বয়ের 
শোভার নিকট সকল শোভাই পরাস্ত হইল 
--অশীতি বর্ষের দীর্ঘ নিশ্বাস, অশীতি বর্ষের 
শোকতাপ,অশীতি বর্ষের অনুতাপও বিরহ- 
ঘাতনা, অশীতি বর্ষের প্রচ্ছন্ন ধর্মবহ্ি ও 
নিদ্রিত অস্তব্তিনিচয় এবং যেন, তাহা- 
দের উপভোগ্য স্থখ দুঃখ সমূহ এককালে 
এ অশ্রচবিন্দুরূপ দ্বার দিয়! নির্গম-প্রয়াস 
পাইয়াছিল। সে মাধুর্য্যের মধ্যে এমন 
একটা রস ছিল, যাহার অকপট প্রকাশের 
নিকট অন্য সর্ববমাধূর্য্য পরাস্ত হইয়া যায়। 
সেই স্বর্ণ বৃক্ষের মুক্তীফলের ন্যায় প্রাণ- 
বিমোহন ছুইটা অশ্রচকণার শোভা অতীব 
অনির্ববচনীয়। 

আমাদিখের দেবতার মনে তড়িরতার 
ন্যায় এই চিন্ত| চমকিয়! উঠিল যে, সেই 


বারিবিন্দুদ্ধয় স্বর্গার পুনরুদঘাটনক্ষম ॥ 
বিছ্যদ্ধেগে সেই অশ্রচবিন্দু,ছুইটাকে লইয়া; . 
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দেবতা স্ব্গদ্ধারে উপস্থিত হইব মাত্র | এই গুলি যদি লাধুলক্ষণ হয়,__হায় 
উহা! উদঘাটিত হইল-_ন্বর্গের অধীশ্বর | আমরা এই সকল লক্ষণ হইতে কত 


কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেবতার 
ফেই উৎসর্গ স্বীকার করিলেন, এবং দেই 
ভর দেবতাকে পুনঃ স্বর্গবাসাঁধিকার 
প্রদ্দান করিলেন । পুনরায় হুদয়-নিকে- 
তনে উপবেশন করিলেই তিনি পূর্ব 
স্বর্গ, তৎশোভা, তদানন্দ অনুভব এবং তৎ- 
প্রভুর প্রেম আস্বাদন করিতে লাগিলেন । 

প্রাচীন কালের পুরাণাদির মধ্যেও 
কোন কোন স্থলে এই প্রকার স্বর্গের ছবির 
আভাদ পাওয়া যাঁয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই 
স্বর্গের ছবি প্বতন্ত্র_ন্বীয় জীবনের তৃলিক! 
দ্বার! চিত্রিত । হৃদয়ের পবিত্রতাই স্বর্গন্থখ। 
পবিত্র হৃদয়ই স্বর্গ হইতেও উচ্চতর স্থান। 
উচ্হাই পরমাত্মার প্রিয় চির-বাসস্থান। 
ধাহাকে লইয়াই স্বর্গ, তিনি যেখানে, 
স্বর্গও মেইথানে। সাধু ব্যক্তি বলিয়াছেন, 
“আমি নর়ককেও ভয় করি না, কারণ 
সেখানেও আমার তিনিই আছেন 1” যে 
চিন্তায়, ষে স্মৃতিতে, যে চেষ্টায়, এবং যে 
কার্ধ্যে পবিত্রতা আছে--তাহারই মধ্যে 


পবিত্র-স্বপ বিদ্যমান। যে হৃদয়ে তিনি 
বিরাজিত তাহাই স্বর্গ । 
অপরাধ ভঞ্জন। 


জ্ীমন্ভাগবতের একাদশ ক্ন্ধে একা 
দশাধ্যায়ে ভগবছুক্তিরূপে এই বাধুলক্ষণ 


সত্যসারোধনবদ্যাস্থা সমঃ সর্বোপকারক; ॥ 
অমানী মানদঃ কলো! মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ। 
অনীহো মিতভৃক্‌ শাস্তঃ স্থিযো মচ্ছরণে মুনি: ॥ 
অগ্রমত্তো গভীরাস্মা ধতিমান্‌ জিতযড়.গুণঃ । 
কানৈরহতথী দান্তো মৃদু: গুচিরকিঞ্চনঃ | 


দুরে আছি। আমরা যে শক্তি সামর্থ্য 
পাইয়্াছিলাম, মনের যে সরলতা ও নির্্ম- 
লতা আমাদের স্বাভাবিক ছিল, আমর! 
তাহার কত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। 
আমাদের যে মানসবিহঙ্গ অহরহ ঈশ্বরনাম 
গান করিবে, তাহাকে আমর! বিষয় বূপ 
ব্যাধের হস্তে সমর্পখ করিয়াছি । আমা- 
দের যে ছাদয় ঈশ্বরপুজার পুষ্পস্বরূপ, 
তাহাকে আমর! ভোগবিলাপিতার শয্যা- 
তলে বিদলিত করিতেছি । সর্ববর্জীবের 
পরিপোধণকর্তার প্রাকৃতিক পরিবেশন 
ক্রমে যে অঙ্গরাশি আমাদের হস্তগত হুই- 
য়াছে, হায়, আমর আত্মোদরের জন্য 
ব্যস্ত হুইয়া ভাহার কতই ন! অপচয় 
করিতেছি । যে সকল লোক দীন দরিদ্র 
দশায় পতিত হইয়া! সাহাষ্যার্থ আমাদের 
মুখাপেক্ষা করিতেছে, হায়, স্বার্থপর হুইয়! 
আমর! তাহাদের প্রতি কতই কঠিন ব্যব- 
হার করিতেছি । আমাদের যে জ্ঞানচক্ষু 
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তর্ধ্বাহ্হ সকল পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়। ব্রক্ষধামের অনস্ত অক্ষয় মহৎ 
জ্যোতি দর্শন করিতে পারে, হায়! 
তাহাকে আমর! কি সঙ্কীর্ণ বিষয়কূপের 
অন্ধকারে আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়। রাঁখি- 
য়াছি ! ট 

যাহারা আমাদের জীবনদাভা, পৌষণ- 
কর্তা, শিক্ষক, বন্ধু, সহায়, আশ্রয় বা আ- 
জিত, তাহাদের প্রতি আমর! কি অযোগ্য 


লাম। যাহার! আমাদের পুত্র, কন্যা ও 
পরিরার মধ্যে গণ্য, তাহাদিগকে কি 
আয়র উপযুক্ত রূপে পালন করিতেছি ? 






শ্রদদীপবৎ উচ্জ্বলকারী বংশধর হইতে ; 
 পারিয়াছে ? যাহাদিগকে প্রতিবেশী বলি, 
_যাহাকে আমরা ন্বর্গাদপি গরীয়সী জন্ম- 
ভূম্মি বলি, যে পৃথিবীর বক্ষে লালিত 
পালিত হইয়া উহাকে আমরা ধর্থাক্ষেত্র_ 
পে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাচাদের প্রতি কি 
আমরা স্পুরুষোচিত ব্যবহার করিতে 
পারিতেছি ? এতাবৎ ব্ষিয়ে আমাদের 
যে কর্তব্য ছিল, হায়, তাহার কতই ত্রুটি 
রহিয়া! যাইতেছে_-কতই পাপ তাপ 
'পরাধ আমাদিগকে দপ্ডার্থ করিয়া তুলি- | 
য়াছে। 

অথচ মৃত্যু সঙ্গিকট। শীত্র শীঘ্রই : | 
আমাদিগকে এই অপ্রস্তত, অসংশোধিত, 
অপরাধবিশিষ্$ অবস্থায় এই মর্ভ্য লোক 
ত্যাগ করিতে হইবে । আর সপ্তাহকাল 
কণ্ম করিতে পারিব এমনও কোন স্থির ত| 
নাই। ক্রমশঃ আমাদের. সকল শক্তি ক্ষীণ ৷ 
হুইয়! পড়িতেছে; এমন কোন উপায় নাই; 
যাহাতে অল্পকাল মধ্যে আমাদের অকুত . 
কর্তব্যের সম্পাদন হইতে পারে-_.এমন 
কোন পন্থা! নাই যাহাতে আমরা অচির- 
কাল মধ্যে লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারি। ৷ 

এমন অবস্থায় আমরা সেই অশরণের | 
শরণ, জগদ্ন্ধুফে ডাকিয়। তাহার আশ্রয় 
গ্রহণ করি। ঠাহাকে ডাকি। তিনি 
কোথায়, তিনি কেমন, তাহ। না জানিয়াও 
ডাহাকে ডাকি। তীহাকে অম্পূর্ণরূপে 
জানিতে পারিব না। যতোবাচে। নিব- 
তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,__ডীহাকে কি- 
রূপেই বা'জানিব? আমাদের বাগ্জাল, 
তর্কবুদ্ধি,বিচীরশক্তি, দিব্যদর্নন, সকলকেই 
অতিক্রম করিয়া, তিনি দুরাৎ সুদুরে | 
তিনি গুহস্তনিহিত হুইয়! গুঢরূপে রহি- 

য়াছেন। 





নর স্ারগণ (কি আমাদের বংশের 


,অম্ৃত স্বরূপ, অনিত্যের মধ্যে 







5-4৯ রি 
মাদের নিরাশার আশা) সঙ্কটের রক্ষা 
স্থল, অগতির গতি; এবং পর্ববাবস্থাতেই 
শরণ্য। তিনি আমাদের মৃত্যুর 

রূপ 
এবং শূন্যতার মধ্যে পূর্ণস্বরূপ। আমরা! 


৷ ভাহাকে ম্মরণ করিয়া তাহার গুণ কীর্তন: 


করি, ভীহাকে আশ্রয় করি। তাহাতে 


| সর্ববারোগ্য ও সর্ধবশুদ্ধি লাঁভ হয়, এরং 


আমরা আপ্তকাম হই। যদি কাল সম্পূর্ণ 


হইয়া থাকে, এখনি আমরা এই মর্ত্য 


লোক সচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারি। 
কেবল প্রার্থনা এই যে পতিতপাবন দয়াময় 
ঈশ্বর আমাদের সহায় ছউন। 

হে ঈশ্বর! আমরা যতই অপরাধী হই, 
তুমি আমাদিগকে যুক্ত করিয়া অস্বত 


৷ ধামে লইয়া যাইবে। তোমার অপার 


করুণাগডণে আমাদের উদ্ধার হইবে । এই 


| আমাদের ভরসা । আমর] অকৃতী, অধম, 


হীন ও দীন। কেবল তোমারই কৃপায় 
যেমন আমর! তোমার অম্বত নিকেতনের 
ও মঙ্গলচ্ছায়ার নিদর্শন পাইতেছি--যেমন 
অল্পে অল্পে তোমার পবিত্র জ্যোতির বি-. 
ভাম অবলোকন করিতেছি, তেমনি আবার 
আমাদের পাপঅপরাধ, মলিনতা৷ ও হ্থীনতা! 
অনুভব করিতেছি। কাল স্বরপ। আমা- 
দের শক্তিকিছুনাই। এ 

তুঁ্ছ জগতারণ দীন দয়াময়, 

অভয়ে তৌহারি বিশ্বানা। 

(তোমার পবিত্র মঙ্গল, ফ্যোতির দিকে 
চাহিয়া . অপরাধ-সহঅ-সন্কুল . আপনার 
মলিনত! দর্শনে কাতর হুইয়। পড়ি। পা 
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সেতারা মাযোৎসব 
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নর রগ অগা। পাপ মযোচ- | কার উৎমবে প্রবৃত্ত হইয়াছি__যাহাতে 


নের জন্য অপরাধ ভগ্জানের জন্য কেবল 

এই প্রার্থন৷ করি_ 
অন্সথীনশকতত্াদালসযা্্ ভাবনাৎ। 
কতাপরাধং পবন সি মাং বিতো॥ 


অপরাধসহজাপাং সহল্রমযুতং তথা । 
অর্কদং চাপ্যসংখ্যেয়ং করুণানে ক্ষমন্থ মে ॥ 


সেতারায় মাঘোৎসব। 


ব্রাঙ্মমমাজের পঞ্চযষ্ঠি তম সাংবসরিক 
উত্সব উপলক্ষে সেতারাঁয় এবার বিশেষ 
সমারোহ হইয়াছিল । দহরের মধ্যে একটি 
স্বহদায়তন. গৃহ ভাড়া লওয়া হয় এবং 
নারিকেলপত্র, নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও 
বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রাদি দিয়! এ গৃহ স্বলজ্জিত 
করা হয় । পুনা বোম্বাই হইতে অনেক 
সন্রান্ত স্থধীজন নিমান্ত্রত হইয়া আমি- 
য়াছিলেন। তাহারা এই উৎসবে যোগ- 
দান করিয়া ঘেতারার ব্রাঙ্মসাধারণকে 
বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। 

১০ই মাঘ সন্ধ্যাকাল হইতে উৎমবের 
ক্ার্য্য আরস্ত হয়। সূর্য্যান্ডের কিয়ৎকাল 
পরেই ব্রাক্গমগুলী এবং স্থানীয় শিক্ষিত ও 
পদস্থ ব্যক্তিগণ উৎসবক্ষেত্রে সমাগত হুই- 
লেন। ইহুদি ত্রাহ্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস 
(পূর্ব নাম মলমন্) পরিবারে একটি ভজন 
গান করিয়া কার্য্যারস্ত করিলেন। পরে 
স্থানীয় গবর্ণমে্ট কম্মচারী শ্রীযুক্ত শীতা- 
রাম যাদবরাও জাহ্েরে মহাশয় এই মন্টে 
প্রার্থনা করিলেন £_-হে পরমপিতা পর- 
মেশ্বর, আমরা যে এমন অধম পাপী যে 
তোমার নাম উচ্চারণ করিবারও যোগ্য 
নহি, আজ তোমারই কৃপায় তোমার 
সত্যর্দ্ের অধিকারী হুইয়াছি এবং তো- 
মারই নিকট হইতে বলপ্রাণ হইয়া অদ্য- 


এই সনাতন ও পবিত্র ধণ্দ সম্যক পালন 
করিতে পারি, হে প্রভূ, আমাদিগকে 
এমন শক্তি দাও । 

প্রার্থনাস্তে উপস্থিত জনগণের অনু- 
রোধে সেতারার ডি্ক্ট ও সেশন জজ 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভা- 
পতির আমন গ্রহণ করিলেন। তদন- 
স্তর সেতারা৷ সমাজের রিপোর্ট পঠিত 
হুইল। পূর্বে্ব সেতারায় ছুই তিন জন 
মাত্র ত্রাঙ্গ ছিলেন । তাহাদের দ্বার! অনু- 
রুদ্ধ হইয়। প্রার্থনা! সমাজের জনৈক প্রচা- 
রক এবং কলিকাতার ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গ- 
সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত অস্মতলাল বন্থ 
মহাশয় সেতারায় আসিয়! কিছুকাল ত্রাক্ষা- 
ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করেন। 
তদবধি ব্রাঙ্মনমাজের প্রতি লোকের 
মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তৎপরে রাও 
বাহাছুর শ্রীযুক্ত চিন্তামণ নারায়ণ ভট্‌ 
মহাশয় কার্ষ্যোপলক্ষে সেতারায় আনিয়া! 
কিছুকাল বাস করেন। তীহারই যত্ব ও 
উৎসাহে এইখানে ব্রাহ্মগপমাজের প্রথম 
প্রতিষ্ঠা হয় এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক উপা- 
সনাদি প্রবস্তিত হয়। কিন্ত লোকে, ই- 
হাকে বিদেশীয়, নূতন ধর্ট্ের ছায়া মনে 
করিয়! ব্রাহ্মধন্মের প্রতি বড় সদয় ছিল 
ন1। গত ভাদ্র মাসে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের বাঙ্গলায় যে ব্রন্ষোপাসনা হয় 
তাহাতে আদি ব্রাক্মপমাজের উপাঘন! 
প্রণালী দেখিয়া €লোকের মন হইতে 
সকল ভ্রম দুরীসূত হয়। এখন সেতাঁ- 
রার শিক্ষিতমগ্ুলী সকলেই বুঝিয়াছেন 
যে, ব্রাহ্গধন্দ্ বিদেশের ধর্ম নহে__আঁমা- 
দেরই দেশের, আমাদেরই জ্ঞানী পূর্ব্ব- 
পুরুষদিগের মনাতন ধর্মী। এই জন্য 
এই ব্রহ্গদভাকে সনাতন ধশ্মবোধিনী সভা! 


৪ 
নামে স্থান রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। 
মত্যসংখ্যা এক্ষণে অধিক না হইলেও 
স্থানীয় শিক্ষিত গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ যখন 
ইছাঁতে যোগদান করিয়াছেন তখন ইহার 
ভবিষ্যতে শুভ ফলই আশা করা যায়। 
রিপোর্ট পাঠান্তে পণ্ডিত জীযুক্ত রাম- 
চন্দ্র কালে মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সক-. 
লকে বুঝাইয়া দিলেন ঘে, প্রার্থনাপমাজ 
ব্রাঙ্গসমাজ সকলই একার্থবাঁচক। বর্তমান 
কুসংস্কার ও কদাচার সকল দুর করিয়া 
দিয়া সনাতন আর্ধ্যধর্ম্ম প্রচার কর! সক- 
লেরই উদ্দেশ্য । পরে সভাপতি মহাশয় 
এই বাক্য সমর্থন করিয়া বিশ্বাসে ও 
আচরণে সঙ্গতি রক্ষা করা যে একান্ত 
আবশ্যক এবং তাহা করিলেই যে দেশের 
যথার্থ মঙ্গল সাধন হয় এই মর্দ্ে উপ- 
দেশ দ্িলেন। তৎপরে সভ| ভঙ্গ হইল । 
পরদিন ১১মাঘ প্রাতঃকালেই উৎসবগৃহ 
লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুসজ্জিত 
শুছের এক পারে বেদী স্থাপিত । বেদীর 
পশ্চাতে বিচিত্র তরুকুগ্জ । অপর পার্থ 
পুষ্পমাল। স্থশোভিত সঙ্গীতমঞ্চ। গৃহের 
এক অংশে মছিলাদিগের আষন নির্দিষ্ট 
হুইয়াছিল। এবং সেতারার ষন্ত্ান্ত মহি- 
লাগণ সকলেই এই উৎসবে উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন। 

যথাসময়ে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদ ীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং আদ্ধাম্পদ রাও: বাহাছুর 
জীযুক্ত চিস্তামণ নারায়ণ ভট্‌ বেদীগ্রহণ 
করিলেন। | 

_ জ্ীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ষধর্থের 
ঝাখ্যান হইতে প্রীমৎ প্রধান আচার্য্য 
মহাশয়ের প্রথম মাসিক উপদেশ মহারাদ্ত্ীয় 
ভাষায় অনুবাদ করিয়া সকলকে উদ্বোধিত 
করিবার জন্য পাঠ করিলেন। তদনস্তর 





তন্্ুবোধিনী পত্রিকা 


যুক্ত চিন্তামণ নারায়ণ ভট্‌ মহাশয় এই 


১৪ কর, ১ষ্ভান 


ভাবে বন্ত তা আরম্ভ করিলেন যে,নিমন্ত্রপ- 
পত্রে লেখ! ছিল সনাতন ধর শ্রার্থল! 
সমাজের প্রথম এবং আদি ব্রাক্মমমাজের 
পঞ্চযষ্টিতম উত্সব --ইহার অর্থ কি? আ- 
মরা যে এত লোককে এখানে আনন্দ করি- 
বার জন্য আহ্বান করিয়াছি-__কিসের জন্য 
আনন্দ? লোকে আশ্চর্য্য হইতে পারে 
যে,যদি সনাতন ধর্ম হইল তবে প্রথম 
উৎসব কিরূপ ? 

এইন্ধপ আস্ত 838, 
ক্রমে দেখাইলেন যে, বেদ ও উপনিষদের 
ধর্ম কালক্রমে কিন্ূপে পরিবর্তিত ও কল- 
স্কিত হইয়! পৌত্তলিকতায় আলিয়! পরি- 
গত হুয় এবং কিরূপে সুর বঙ্গদেশে ৬৪ 
বৎমর পূর্বে মহাত্মা! রামমোহন রায় এই 
পতিত ধর্মের উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাকে 
নৃতন জীবন দান করেন এবং সেই নর- 
জীবনলন্ধ সনাতন ধর্ট্দের বীজ কিরূপে 
বৃহৎ ছায়ার্ক্ষে পরিণত হুইয়! এক্ষণে 
বছুসংখ্যক লোককে শান্তি দান করিতেছে! 
তিনি আরও বলিলেন যে, এই দিনে প্রথম 
সেই ললাতন ধর্মের উদ্ধার সাধিত হয় 
বলিয়াই এই দিনের এত গৌরব ॥ ই 
জন্যই অদ্য আমর! ভ্রাত। ভগ্গিনী সকল 
মিলিত হইয়া! সর্ধবন্থখদাত! পরমেশ্বরকে 
ধন্যবাদ প্রদান করিতে এখানে সমাগত 
হুইয়াছি। 

উপাননাস্তে লকলে মিলিস়া! প্র দেব” 
গান করিলেন এবং তৎপরে সকলে পর- 
স্পরের সহিত কোলাকুলি সাদি 
গমন করিলেন। 

রহ ররিবিখকো। অর বির 
গের পর সেতারার ত্রান্ধমগ্ডলী ও পুনা 


বোম্বাই হইতে সমাগত ব্রাঙ্গগণ একত্র 


রর য় 


হইলে এবং পল্পরের দুল অত ও উদ্দে- 
শ্যের এঁক্য অনুভব করিয়া সকলেই 
বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিলেন । আগন্তক 
দিগের মধ্যে প্তরীযুক্ত পালকার (হ্থবোধ 
পত্রিকার কার্ধ্যাধ্যক্ষ-_বোম্বাই প্রার্থনা 
সমাজ) শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস (বোম্বাই ত্রাক্ষা- 
সমাজ) পণ্ডিত সেবকলাল (জর্য্যসমাজ) 
উপস্থিত ছিলেন। 

রাত্রকালে মই প্রশস্ত গুহেও সকলের 
স্থান সংকুলান হইল না _স্থানাভাবে দ্বার- 
দেশ হইতেই অনেককে ফিরিয়া যাইতে 
হইয়াছিল। 

উপাননারস্তে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া । 
একটি বেদগান গাহিলেন। এদেশে 
সকলের বিড়বিড় করিয়া মন্ত্রবৎ বেদপাঠ 
কর অভ্যাস । এব্ধপ ভক্তিপূর্ণ গম্ভীর স্বরে 
বন্ছুকণ্ঠে একত্র বেদপাঠ গুনিয়। সকলেই ৷ 
চমতকৃত হইয়াছেন। অনস্তর উপাসনাস্তে 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গতপূর্বব মীঘোৎ 
সবের বক্ততাঁটি মহারাষত্রীয় ভাষায় অনুবাদ 
করিয়া পাঠ করেন। 

নিরাকার পরক্রঙ্গের শ্বারূপ বুঝাইতে 
মন্ুষ্যরচিত কদাকার ঘুদ্তি যেকি পরি- 
মাণে অক্ষম এবং এরূপ পৌতলিকতা! 
যে মনুষ্যচরিত্রকে কত দূর নীচ করিয়া 
ফেলে তাহা ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ কর! 
হইয়াছিল। পরে শুনা গেল যে, এ 
বক্তৃতা অনেকেরই খুব ভাল লাগিয্লাছিল। 

১২ই মাঘ । সন্ধ্যার সময় প্রযুক্ত ঈশ্বর 
দাম দপরিবারে একটি ভজনগান করিলে 
ভ্ীযুক্ত সেবকলাল আর্ধ্য সমাজের মতামত 
সম্বন্ধে সহজ হিন্দিতে একটি অতি স্থন্দর 
বক্তৃতা করিলেন । তিনি প্রথমে বলিলেন 
_ যে,এ কয়দিন যাহ! গুনিলেন তাহা হইতে 
তিনি স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিলেন 
যে আদি ত্রাঙ্গপমাজ প্রার্থনা সমাজ এবং 





সেতারায় মাঘোৎসব 


। ৫ 


আর্ধ্য সমাজ এই তিনের মধ্যে মতের 
কোন মুলগত অনৈক্য নাই। [এই এ 
ক্যের ভাব যদি উক্ত তিন সমাজের মধ্যে 
আরও বিস্তার লাভ করে তাহা হইলে 
প্রচুর স্থফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।] 
তিনি আরও দেখাইলেন, যে সরল যুক্তি 
অবলম্বন করিয়া এবং সরল অর্থে ব্যাখ্যা 
করিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সমুদয় 
যত্বপূর্ধবক অনুশীলন করিলে উহা! হইতে 
কত রত্ব উদ্ধার করা যায়। নিজ নিজ 
মত সমর্থন করিতে গিয়া পণ্ডিত এবং 
অপগ্ডিতগণ উহাকে শত সহজ জটিল 
ব্যাখ্যার দ্বার! আক্রান্ত করিয়। ফেলিয়া- 
ছেন বলিয়া! অজ এত অবনতি এবং এত 
মতভেদ ।-.এ বক্তৃতা অনেকের বড়ই 
প্রীতিকর বলিয়! বোধ হইয়াছিল । বক্ত- 
তাস্তে ব্রাঙ্গেরা সকলে শ্রীযুক্ত ভট্‌ মহাঁ- 
শয়ের বাটাতে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে প্রীতি 
ভোজন করিয়! পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। 

১৩ই মাঘ অপরা্ছে ব্রাহ্মগণ শ্রীযুক্ত 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে মিলিত 
হইয়া পরস্পরের মহিত আলাপ পরিচয় 
করিলেন। পরে আহারাস্তে উৎসবগৃহে 
শ্রীযুক্ত ঠাকুরধাস বাব! কীর্তন করিলেন__ 
কতকগুলি নীতি পূর্ণ গল্প সঙ্গীত ও হাস্য 
কৌতুকের দ্বার সরল করিয়। স্ত্রী পুরু 
উভয়েরই সন্তোষ সাধন করিলেন। ইনি 
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নছেন কিন্তু ব্রা্মাধর্ম্মের 
প্রতি ইহ্থার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে । 

১৪ই মাঘ। প্রীতঃকাঁল। উৎসবের 
শেষ উপাসনায় ব্রাক্মমগুলী ভিন্ন আর 
কেহ বড় উপস্থিত ছিলেন না। জীয়ুক্ত 
ষত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর “সবে কর আজি তার 
গুণগান”এই গানের প্রথমে ব্যাখ্যা করিয়া! 
পরে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সহিত উহা 
গান করিলেন। জ্রীযুক্ত কালে মহাশয় 








আত্রাহ্ম সহরের অনেক মহিলা! একত্র হইয়া 
ীযুক্ত রাও বাহাদুর কালীনাথ বালকৃণ 
মরাঠের নিকট গল্পের ছলে অনেক সার- 
গর্ভ উপদেশ শুনিলেন। পরে. শীয়ুক্ত 
ঈশ্বরদাঁসের ভজনগান হুইয়! উৎসব সমাপ্ত 
হইল। 

তিনচারিটি ভিন্ন সমাঁজের ব্রাক্গগণ 
একত্র হওয়ায় এ উৎমবে সকলে পর- 
স্পরের সহিত আস্তরিক মিলন অনুর 
করিয়াছিলেন। এবং উৎসবের আনন্দ 
অচুনক বর্ধিত হইয়াছিল। 


সমালোচনা । 


সাহিতা পরিষদ পত্রিকা-১,২ ও ৩য় সংখ্যা। 
কমর! এই নূতন সহযোগীকে সাহিত্য সমাজে সমাদরে 






[1:4১ ,১৩৭২৫।৬/১১ 
রঃ ২. ৩৬৬/০ 
৩৩৫৯1৪/১১ 
আয়। 1 
৪ ] ৮৪ ১৪০২ $ 
মাসিক দান। 


শরীমন্মহ্র্ষি দেবেজ্্নাথ ঠাকুর 8) 
প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের 


ফান্ধন মাসের দান ৯৪০২ 
তত্ববোধিনী পত্রিক। ৩২।৪/০ 
শীযুক্ত রাজ। প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়: 

উত্তরপাড়া! ১২৬ 


৬২৯ সংখা? 


'তজ্সরোধিনী" 





১৮১৭ শক 


াবাতকালিবদব্াভীতানযল্‌ কিধালানীপবিহ অলদন্সন। লী লিলম'গ্রালনলল ছিব হাল িেঘন্ধ্া্িবীবল 


ক 


হশরনযাঘিনবল্সলিযন্ল মন্াশযাষ্া্িল মঞালহ.হ ঘুখীলগলিঝলিলি | ঘন্ধধ্ লক ঘা 


আহ্লিকতীস্তিকান্ধ ঘলগ্মঘলি। অক্মিন্‌ দীলিনাত্জ দিমন্ধারন্াখলত্ম অতুঘান্লকী | 





বর্ষারস্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা । 
১ বৈশাখ শনিবার ১৮১৭ শক। 


পরমাত্মন্! বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া যাই- 
তেছে, আমরা আবার নববর্ষের নৃতন 
সীমায় আলিয়া পৌছিয়াছি। এ লোক 
হইতে লোকান্তরে ক্রমাগত আমাদিগকে 
তোমার দিকে অগ্রসর হইতে হুইবে। 
কোথায় গিয়া যে দে গতির অবসান হইবে 
তাহা তূমিই বলিতে পার। কিন্ত তোমার 
প্রসাদে ইহা জানিতে পারিয়াছি যে তুমিই 
আমাদের শেষ গতি। তুমিই আমাদের 
গতির পরিমমাপ্ডি। যখন আমর! তো- 
মাকে শেষ গতি ও মুক্তির নিদান জানিয়া 
নিমংশয় হইব, তখনই আমাদের ভাগ্যা- 
কাশে সুখতারার উদয় হইবে। যখন 
আমর! তোমাকে পরম সম্পদ পরম লোঁক 
বলিয়া জানিতে পারিব, তখনই আপনা- 
দিগকে দেবতাদিগের সম্গিহিত জানিয়া 
. কিংস্বগ্থীয় শাস্তি না উপভোগ করিব। 
আমরা সংসারের শগ্ছায়ী খে উৎকুলল 
হইয়া, কখন বা তাহা যোগানন্দ প্রেমা- 
নন্দ অপেক্ষা মূল্যবান: বিবেচনা! করি। 











কিন্তু যখন তোমাকেই একমাত্র পরমানন্দ 
চরম শান্তি জানিতে পারিব, তখনই আমা- 
দের মনুষ্য জন্মোর সার্থকতা হইবে। তুমি 
যে আমাদের. প্রকৃত লোক, আত্মার চির 
নিবাসভূমি, এ সংসারপ্রবাসে থাকিয়! 
আমর] তাহা! মকল সময়ে অনুভব করিতে 
পারি না। তুমি আমাদের জ্ঞানকে উন্নত 
কর। তুমি দিব্যালোকে আমাদের জ্কান- 
চক্ষুকে এমনই জ্যোতিগ্রান্‌ কর যে এই 
মোহুমবনিকা ভেদ: করিয়া, তোমার 
অনন্ত স্থৃষ্টির রহস্য বুঝিতে সক্ষম হই. 
স্ত্রী পুত্র পরিবার পিতা মাতার ন্েহ- 
বিন্দুর অভ্যন্তরে তুমি যে প্রমসিম্ধু চির- 
বিরাজ করিতেছ, তাহ! হ্ষ্পব্ট উপলব্ধি 
করিয়া সমস্ত হৃদয়ের নহিত যেন বলিতে 
পারি 

এধাধা পরমা গতিরেযাস্য পরমা সম্পদ্‌ এষোৎস্য 
পরমোলোক এযোহস্য পরমঞ্জানন্দঃ।” 

পরম পিত1! এই জীবন্মুক্ত অবস্থার 
জন্য আমর! লালায়িত হইয়া তোমার 
দ্বারে আসিয়াছি। তুমি আমাদিগকে 
তাহার উপযুক্ত কর। তুমি তোমার 
প্রসাদবারি আমাদিগের মন্তকের উপরে 





বর্ষণ কর, যেন আমরা সমস্ত বর্ষ নির্ভয়ে [ ্‌ 
০ মাত্র লইয়া সূধ্য প্রকাশিত হইল। তীহা- 


_ দিকে অগ্রসর হইতে পারি এবং পরিশেষে 
 তোগ্গাকে লাভ করিতে সমর্থ হই। 


রণ 


ঈশ্বরই অ্ভতসেতু । 


পিতা নোহসি পিতা নো! বোধি নমস্তেতস্ত। 

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় 
আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষ! দেও, তোমাকে 
নমস্কার । 

আমরা যদি পেই আদিকালের বিষয় 
অনুধ্যান করি, যখন দিক্দেশ ছিল না»: 
যখন কাল ছিল না, তখন কি দেখিতে 
পাই-_৫ফবলি অন্ধকার, কেবলি অন্ধকার) 
এখানকার কোন প্রকার অন্ধকারের সহিত 
পে জন্ধকারের তুলনাই হয় না। তখন 
দিবসে সূর্ধ্য উদিত হইয়া! জগতকে আলো- 
কিত করিত না; রাত্রিতে চন্দ্রমা উদ্দিত 
হইয়! হ্ধাধার! বর্ষণ করিত না) গ্রহনক্ষত্র 
আকাশক্ষে হীরকখচিত করিত না -বা- 
ছিরে জ্যোতির কণিকাও ছিল ন1-কেবলি 
এক দিগন্তব্যাপী অন্ধকার, প্রলয়ের অন্ধ- 
কার বিরাজ করিতেছিল। 

“না ছিল এসব কিছু আঁধার ছিল অতি 
ঘোর দিগন্ভ গ্রসারি।” 

ফেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে কেবল 
এক মহাজ্যোতি ধ্রুবন্ধ্যোতি পুরুষ ওত- 
প্রোত হুইয় বর্তমান ছিলেন। দেই 
জ্যোতির্ময় পুরুষের ইচ্ছা হইল, আর 
তৎক্ষণাৎ মেই ভীষণ অন্ধকারও ভেদ 
করিয়া। জ্যোতি নির্গত হইল। 
ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল জয় 
জয় মহিম। তোমারি ।” 


0): 


৬ কর ১ভাগ 
ইচ্ছা হইল আর ভীহার জ্যোতির কণিক- 


রই জ্যোতিঃকণা লইয়া! চন্দ্রতারা৷ গ্রহ 
উপগ্রহ সকলই প্রকাশ পাইল । আমরা 
লেখিতেছি এক সূর্য কিন্তু এন র্যা এবং 
ইহা! অপেক্ষা! বৃহত্তর সূর্য্য কত শত সহজ 
কোটি কোটি আছে, এই অসীম আকা 
শকে জ্যোতিগ্ান্‌ করিবার জন্য যে সেই 
জ্যোতির্ময় পুরুষ কত কোটি সূর্ধ্যদদীপকে 
নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহা কে কবে নিঃ- 
শেষে গণনা করিতে পারিবে? 

যেদিন সেই প্রথম আলোকের অভ্ভ্যু- 
দয় হইল, সেদিন কি আশ্চর্য দিন-_হ্ৃদয় 
ভাবিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, বর্ণনা 
করিতে গিয়! রলনা স্তস্তিত হুইয়া পড়ে । 
যদি জগতের প্রাণ খাকিত, তবে সেকি 
আশ্চর্য্যভাবেই তাহা! নিরীক্ষণ করিত। 
জগতেরও যখন উৎপত্তি হয় নাই, তখন 
একমাত্র সেই ইচ্ছাময় পরমাজ্মাই জানিতে 
লাগিলেন যে, অন্ধকার ছিল, আলোক 
হুইল এবং সেই সঙ্গে তিনি আপনাকেও 
প্রকৃতির অভীত পরত্দষর্ূপে চিরবর্তমান 
জানিতে লাগিলেন 

: পতদাত্মানমেবাবেৎ অহংবর্ান্্ীতি।” 

ফেই যেমন জগতের ইতিহাসে এক 
আশ্চর্য্য দিন চলিয়া গিয়াছে, সেইরূপ 
আরও একটা আশ্চর্য্য দিন চলিয়! গিয়াছে 
যেদিন জগতে আদিমানবের জন্ম হইল, 
যে দিন এই জখত পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য 
একটা আত্মা বিস্উ হুইল । কি নবীন 


কেবল 
অগণ্য অগণ্য সূর্য্যচজ্জ্ গ্রহনক্ষত্র যে নিয়- 
মিতরূপে প্রকাশ হুইয়া ষেই আদিদেবের 


কবির এই হৃদয়বিনিঃস্থত মত্য-আজ | মহিমা ঘোষণ| করিতেছে তাহা নহে, 
_ বিজ্ঞান মগ্রমাণ করিতেছে। আদিদেবের | কেবল যে সেই আ্বাদিমানব নৃতন' আলোকে : 






কোটি কোটি প্রণিপাত করিয়াছিল তাহা | দেবতারাও মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই__সেই 


নছে; আজও অসংখ্য মানব অসংখ্য জী- 
বাসা! জন্মগ্রহণ করিয়। তাহার মহিমাদর্শনে 
স্তম্ভিত হইয়! ভাহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত 
হুইতেছে। 

মনুষ্য যতই কেন নূতন বস্ত রচন! 
করুক, কিছু দিন তাহাতে অভ্যন্ত হইয়া 
গেলেই তাহা ফিরিয়া! দেখিতেও অনেক 
সময়ে অরুচিকর+হুইয়া উঠে। মনুষ্য- 
হুস্তের গঠিত রচনাতে চিরনূতনত্ব থাকে 
না-_পুরাতন হইলেই তাহা পরিত্যাগ 
করিতে মন্ুষ্ের এক স্বাভাবিক গ্ররৃত্ি 
হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য ্থষ্টি-_- 
প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য্য উদয় হইতেছে 
কিন্ত প্রতিদিন মানবহৃদয়ে নৃতন ভাব 
জাগ্রত কক্গিয়া তাহা উদয় হইতেছে। 
নদী দকল একই ভাবে চিরকাল প্রবাহিত 
হইতেছে, কিন্ত এমন কোন্‌ হৃদয়হীন 
মানব আছে, যাহার ছদয় তটিনীপ্রবাহের 
মঙ্গে অনস্তের দিকে ধাবিত না হয়? 
গ্রতিদ্দিন একই ভাবে স্থনীল আকাশকে 
নক্ষত্রখচিত দেখি, কিন্তু প্রতিদিনই 
ইহাতে ভাবের কত নূতন রাজ্য আবি- 
ভূতি দেখিতে পাই। প্রতি পূর্ণিমায় 
ধরণী জ্যোতস্নার রজতরঞ্জনে রঞ্জিত হয়, 
কিন্তু প্রতিবারেই ইহাতে ভাবের কত 
নূতন কথা শুনিতে পাই। আমাদের 
ক।ছে মহান্‌ অট্রালিক। পুরাতন হইতে 
পারে, শোষ্ঠ শিল্পীর সৃন্মমতম শিল্পকার্য্যও 
পুরাতন হুইতে পারে, কিন্তু পুষ্পের সৌঁ- 
গন্ধ, মলম বায়ুর স্সিগ্ধতা, সাধু হৃদয়ের 
পবিত্র ভাব) এই. সকল উম্বরের স্ষৃপতি 
কখনো পুরাতন হয় না- ঈশ্বরের রচনা 
চিরন্তন ভাবে চিরবর্ভমান। 
- ঈশ্বরের, এই লকল সৃপ্থি দেখিয়া 





দেবদেব আদিদেবকেই উপাসন! করিয়া 
থাকেন। 

“্যশ্মাদর্বাক্‌ সন্বৎসরোইহোভিঃ পরিবর্তে তদ্দেবা 
জ্যোতিঘাং জ্যোতিরাযুর্্যোপাসতেহমৃতং ।” 

ধাহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎ- 
সর পরিবর্ত হইয়া আসিতেছে, মেই 
জ্যোতির জ্যোতি, অম্বত এবং সকলের 
আয়ুর কারণ পরত্রক্মাকে দেবতারা নিয়ত 
উপাসন! করিয়া খাকেন। যেমন দেঁব- 
তার! পরত্রঙ্মের উপাসনা করেন, তন্দপ 
মনুষ্যেরও তীহাকে উপাসনা করিবার 
অধিকার আছে; ইহা আমাদিগের 
সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য 
নহে। ্ 

মর্ত্য জীব এবং দেবলোকের অমর 
দেবগণ সাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, 
উৎপন্ন হইয়া ধাহা কর্তৃক জীবিত রঙ্ছি- 
য়াছেন এবং ধাঁহাকে নিয়ত উপাসন! 
করিতেছেন, তিনি অমৃত, তিনি আয়ুর 
কারণ। বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছে যে 
প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে 
না। এখন, সমুদ্রের অন্তস্তলে নিম্বতম 
স্তরে উপস্থিত হও, সেখানেও দেখিবে 
প্রাণ বিচিত্ররূপে ক্রীড়া করিতৈছে 7 পর্ব- 
তের উপরি ভাগে তুষারম্ডিত শিখরাগ্রে 
যাও, সেখানেও দেখিবে প্রাণ সমস্ত ছা- 
ইয়। রহিয়াছে ; বায়ুসমুদ্রের প্রত্যেক 
বিন্দু পরীক্ষা কর, তাহা ও প্রাপপরিপূর্ণ ; 
পৃথিবীতে এমন স্থান কি আছে, যেখানে 
প্রাণের বিচিত্র লীলা দেখা যায় না? 
*প্রাণস্য প্রাণং* সেই মহ্থাপ্রাণ বাতীত 
আর কে এই মরণশীল সংসারকে জীব- 
নের আধার করিতে পারেন? তিনি ব্য- 
তীত আর কাহার ইচ্ছায় এই প্রাণ সকল 






হলি সিল প্রতি 
রেগুতে নৃত্য করিতেছে ? 

. ঘেই আদিকারণ মহাপ্রাণ কেবল দে- 
ছেরে প্রাণহেতু নহে, তিনি আমাদের 
হৃদয়েরও প্রাণহেতু এবং আমাদের আ- 
স্মারও প্রাণহেতু । আমরা যে অপরের 
নিকট হইতে কত প্রীতিলাভ করিতেছি, 
অপরে যে আমাদের নিকট কত প্রীতিলাভ 
করিতেছে ; পিতামাতা যে স্বীয় প্রাণ 
দিয়াও সন্তানকে রক্ষা! করিতেছেন, সন্তান 
যে কায়মনোবাক্যে তাহাদের সেবা! করি- 
তেছে, এই সকল দেবস্পৃহনীয় ভাব যদি 
লেই প্রীতির মূল উতৎ্ম, ঘিনি আনন্দ- 
রূপমস্ৃতং তাহা! হইতে না পাই, তবে 
আর কে ইহ! হৃদয়ে প্রেরণ করিতে 
পার? আমরা যে এলোকে থাকিয়! 
ছ্যলোকের কত সংবাদ রাখিতেছি ; 
কোথায় কোন্‌ গ্রহ রচিত হুইতেছে,কোন্‌ 
গ্রহ কোন্‌ দময়ে কোথায় আমিবে ; আ- 
লোক প্রতি মুহুর্তে কত লক্ষ লক্ষ যোজন 
পরিভ্রমণ করিয়া আমাদের নয়নগোচর 
হইতেছে ; কোন্‌ গ্রহ কোন্‌ নক্ষত্র কিকি 
উপাদানে নির্মিত, এই সকল বিষয় এ- 
খানে বসিয়াই জানিতেছি। কি আশ্চর্য্য 
দেই আদিজ্ঞান মহাজ্ঞান, যিনি এই ক্ষদ্র 
দেছের মধ্যে এক বিন্দু আত্মা. প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! তাহাকে এত আশ্চর্য্য জ্ঞানের 
অধিকারী, এত বলশালী করিয়া দিয়া- 
ছেন। 

এই কারণের কারণ আদ্দিকারণ, এই 


প্রাণের প্রাণ আদিপ্রাণ পরমেশ্বর, এই, 


প্রেষের মঙ্গলভাবের অনস্ত উৎস, এই 
জ্ঞানদাতা ও জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর, অম্মৃত 
স্বরূপ আনন্দস্বূপ পরমেশ্বর, এই অস্ত- 
পুরুষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন-_ 
ইহা! কেবল কথার কথা নহে, ইহা আ- 
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ত্মাতে অনুভব তক রত 
এই আনন্দোৎসবের মধ্যে ইহা কেমন: 
সুস্পষ্ট অন্ুতব করিতেছি । যখন এই 
অমৃতদাতা পরমপুরুষ আমাদের সঙ্গে 
সঙ্গেই আছেন তখন আমাদের কিসের 
ভয়--রোগে ভয় নাই, শোকে ভয় নাই, 
ম্ৃত্যুতেও কিছুমাত্র ভয় নাই-_অস্বৃত পুরু- 
ষের সহবাস যদি একটাবারও লাভ করি, 
তবে ভীষণ মৃত্যুও আমাদের কাছে অস্ৃত- 
সোপান । তাহাতেই যখন সকলই প্রতি- 
ঠিত, তিনি যখন আমাদের পিত! মাতা 
ও স্থৃহ্ৃৎ, আবার তিনিই যখন অস্মতের 
ফেতু, তখন আমাদের. কাছে মৃত্যুর বিভী- 
ধিকা কোথায় ? 
“তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়, 
লোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দুর হয় হেতার; 
আশ। বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে নিত্য 


; অম্মতরপ পায় হে।” 


ঈশ্বর আমাদিগকে যত প্রীতি করেন, 
এত প্রেম যখন অন্য কেহ দিতে পারে 
না; তিনি আমাদের মঙ্গল যত বুঝেন, 
এত মঙ্গল যখন অন্য কেহ বুঝিতে পারে 
না, তখন আমরা কি সেই মঞ্গলময় পিতা, 
স্েহময়ী মাতার উপরে এতটুকু নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারি না যে, ইহলোকেই হউক 
আর পরলোকেই হউক, আমরা! ভীহারই .. 
মঙ্গলক্রোড়ের শীতল ছায়ায় বাদ করিব? 


| আমরা সকল সময় তাহার উপর নির্ভর 


করি না, তাই স্বৃত্যুকে ভীষণ বোধ করিয়া 
কাতর হইয়া! পড়ি; ইহ জীবনকেই সর্ববস্থ 
ভাবিয়া সংদারের মোহে এতদূর নিমগ্ন 
হই যে পরজীবনের কথা ভাবিতে গেলেই 

আকুল হইয়! পড়ি। 
আজ বৎসরের প্রথম দিবস। পূর্ব 
ঃ বৎসরে যদি না-ও করিয়া! থাকি, 
স্ততঃ বর্তমান বৎসরের জন্য, আজ 'আ- 
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ইস, ঈশ্বরের চরণে এই তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ 
করি । এম, আমর! চেষ্ট। করি, যাহাতে 
বর্তমান বৎসরে ভাহারই কার্ধেয জীবন 
ক্ষেপণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে 
পারি_-. 

"অন্মিন্‌ দেটীঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষমোতং মন: সহ 
প্রাণৈশ্চ সর্কৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো 
বিছুঞ্চথ অস্ৃতন্যৈষ সেতৃঃ (” 

ইহাতে ছ্যুলোক, পৃথিবী, আন্তরীক্ষ 
এবং মন ও ইন্জরিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া 
রহিয়াছে । সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে 
জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ 
কর; ইনি অম্বত্ের সেতু । ইহাকে 
অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, 
কোন চি্তা করিবে না, কোন কার্ধ্য 
. করিবে না, সধ্যকৃরূপে ইঙ্ারই শরণাপন্ন 
হইয়া থাকিবে; তবে পাপ তাপ মোহ, 
হুইতে মুক্তি পাইয়। অম্বতলাভ করিবে, 
ইনি অস্বতের সেতৃম্বরূপ। | 

আজ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল। ৰ 
আজ আমাদিগকে দেখিতে হুইবে যে 
গন্তকল্য পর্যান্ত আমরা কতদূর উন্নতি 
লাভ করিয়াছি এবং আজ হইতে কতদূর 
উন্নতির চেষ্টা করিতে হুইবে। আমরা 
উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি অতি সা- 
মান্য ; কিন্তু সম্মুখে উন্নতির রাজ্য অসীম 
অনস্ত-_এ পৃথিবী তাহার সীমা দেখাইতে 
পারে না, কোটি কোটি লোক তাহার 
সীম! দেখাইতে পারিবে না.। আমাদিগের 
এই অনস্ত উন্নতির আোতে ভাগিতে 
হইবে--ইহাতেই আমাদের জীবন, ইহা- 
তেই আমাদের আনন্দ । 

এস, এতদিন যদি এই অনস্ত উলনতির 
পথে আপনাকে না চালাইয়া থাকি, তবে 
'আাজ হইতেই চালাইতে প্রবৃত্ত হই। 
আর হেন দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করিয়া 
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কালহরণ না করি যে, আগামী বৎসর 
হইতে, কি আগামী মান হইতে কি আ- 
গাষী কল্য হইতে আপনাকে উন্নত করিব। 
মংসারের পথে স্থির ভাবে দড়াইবার 
উপায় নাই-হয় উন্নতির পথে অগ্রপর 
হইতে হইবে, অথবা অবনতির পথে প- 
শচাৎপদ হইতে হুইবে। হৃদয়ে এইটা 
স্থির জানিয়া, সত্যের জয়, ধর্মের জয়, 
ঈশ্বরের জয় জানিয়, এম অবিলম্দে উন্ন- 
তির পথ অবলম্বন করি, অবনতি পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকৃ। উন্নতিই জীবন, অবনতিই 
স্বত্যু; এম জীবনকেই অবলম্বন করি, 
স্বত্যুকে দুরে পরিতাণাগ করি । অস্থত পুরু- 
ঘের অস্থত ধামে ম্বত্যুতে ভয় নাই-_স্ব 
তুযুতে ভয় নাই.। 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং । 


উদ্বোধন 1: 


নেত্র উদ্মীলন করিলে যাহার মহ্ছিম 
দর্শন করি, এবং মুদিত নেত্রে চিন্ত! করিয়া! 
বাহার মহিম। হৃদয়ের অন্ত আকাশে 
প্রতাক্ষ করি, তিনি স্বয়ং তাঁহার এই সর্ধব- 
ব্যাপী বাক্ত ও অব্যক্ত মহিমাতে বিরাজিত 
রহিয়াছেন। দেশকালে ও কার্ধ্য কারণে 
প্রকটিত এক একটি ঘটনা দ্বারা যখন 
আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি খুলিয়া যায় তখন 
সেই উন্মুক্ত হৃদয়-দ্বার দিয়! প্রেম, ভক্তি, 
কৃতজ্ঞত। প্রবাহিত হুইয়! তাহার প্রতি 
ধাবিত হয় এবং তৎপদদ লাভে তাহার! 
চরিতার্থতা লাভ করে। প্রভাতে সূর্ধ্য 
উদিত হইলে রাহুমুক্ত চন্দ্রের স্যায় স্থযুপ্তি 
মুক্ত আমাদের, জীবন যখন জগৎ হয় এবং 
প্রভাত বায়ু প্রস্ফুটিত কুম্বমের স্বগন্ধ 
আনিয়া! জমাদিগের নাসারন্ধে, স্বর্গীয় 


4 
প্রসাদ ঢালি়া দো, তখন সেই প্রাণের | 
প্রাথ চেতনের চেতন জগতপ্রসাব্তার 
স্ন্দর বিমল জ্যোতিতে আমাদের হৃদয়ের 
প্রেমজ্যোতি আত্মসমর্পণ করে। মধ্যান্ 
কালে প্রথর রবির উত্তাপে শরীর গু 
হুইলে স্থরসাল অন্নপান যখন আমাদের 
রদনাকে সরস ও শরীরকে ন্সিগ্ধ করে,তখন 
ধূপোখ্িত বাপ্পের ন্যায় আমাদের মনের 
কৃতজ্ঞতা হৃৎপিগুকে নিষ্পেষণ করিয়া 
সেই বর্গাসীন পিতার চরণোদ্দেশেই 
উত্থিত হইতে থাকে । আবার সন্ধ্যাকালে 
সূর্ধের আন্তমিত মহিমাতে পেই মহিমা 
স্বিতেরই মহিম! সন্দর্শন করিয়। সাধু হৃদয় 
প্রেমে বিধৌত হুইয়? পবিব্রপ্ী ধারণ করে। 
পুরাতন মাম, পুরাতন খতু ও পুরাতন 
বৎসর বিগত হুইয়া যখন নৃতন মাস নূতন 
খতু ও নূতন বসরের নৃতন প্রভাত আন- 
য়ন করে তখন সেই নৃতন প্রভাতে আমা- 
দের জীবনের উপর ঈশ্বরের পালনীশক্তি, 
মঙ্গল ইচ্ছা ও অজক্ম করুণার পরিচয় 
পাইয়া তীহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞত! 
ধাবিত হয়| নিশাতে নিদ্রা মৃত্যুরই প্রতি- 
কৃতি, কিন্ত ঈশ্বরের পালনী শক্তি প্রহরী 
হইয়া এই নিশার অন্ধকারে মৃত্যুর গ্রাস 
হইতে আমাদিগকে প্রভাতে জাগাইয়। 
দেয়। এখানে রোগ, শোক, ছুঃখ, 
দারিদ্র্য জীবনে এবং মোহ ও ছুর্্মাতি 
বিভিন্ন বেশে হৃদয়গহনে পর্য্যটন পূর্ববক 
অহরহ আমাদের আত্মার স্থখ শাস্তিকে 
হরণ করিয়া বিনাশ করিবার চে] পা, 
কিন্তু সেই প্রাণদাতারই প্রবল মঙ্গল 
ইচ্ছার এক অঙ্গুলি-শাসন তাহাদিগকে 
পরাস্ত করিয়া আমাদিগের আত্মার প্রসাদ 
রক্ষা, করিতেছে। পিতা পরমাত্মা) পুত্র 
জীবাক্মা। পুত্রের প্রতি পিতার থে কত 
বিচিত্র বিবিধ করুণার নিদর্শন রহিয়াছে 





তন্ববোধিনী পত্রিকা 





১৪ পদ 


তাহা ভাবিতে গেলে শরীর রি 
হয়। ইক্ত্রিযগণের সহিত ঈশ্বর আত্মার 
যে যোগ নিবদ্ধ করিয়! দিয়াছেন দেই 
খঘোগপ্রভাবে তাহার! বিচিত্র এন্নময় 
বিশ্বের অসংখ্য অপরিমিত মধুর রগ আহু- 
রণ করিয়! তাহাকে উপহার দিয় পুলকিত 
করিতেছে । ইক্জরিয়ের যেখানে গতি নাই 
দেই অন্তররাজ্যে বুদ্ধি, স্থৃতি, প্রীতি, 
করুণ! প্রভৃতি সক্ষম বৃত্তি সকলের সহিত 
আত্মার যে যৌগ পরম পিতা করিয়া 
দিয়াছেন তাহা দ্বারা জীবাত্মা সত্য ও 
সাধুভাব রূপ স্বর্গীয় রদ পান করিয়া আপ- 
নাকে জ্ঞানে প্রেমে পরিপুষ ও পরিতৃপ্ত 
করিতেছে । আবার যে অন্তর্বাহাহীন 
অবস্থাতে সকৃৎ বিভা প্রস্ফ্টিত থাকিয়া! 
এক ফ্রুব মঙ্গলের আশ্বানে তোমার আঁ- 
ত্লাকে অনন্ত উন্নতির জন্য আহ্বান করি- 
তেছে,বেখানে দেশকাল সম্ভ,ত স্যউরমের 
অন্যতর রস ব্রহ্মানন্দ পারাবারসদৃশ অনন্ত 
প্রসারিত রহিয়াছে তাহাও এই সংসার 
মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মারই জন্য ঈশ্বরের 
অসীম কৃপা । মানবাত্বার উত্তর, দক্ষিণ, 
পূর্ব, পশ্চিম, অধ, উর্ধ বেউন করিয়! 
দেশকালে এবং দেশহীন কালহীন দেশে 
ঈশ্বরেরই কৃপাবারি সঞ্চিত রহিয়াঁছে। 
তীহার কৃপা ব্যতীত মানবের অন্যগতি 
নাই। আত্মার স্বাধীনত! যে তাহার জীবন, 
এবং সাধনা যে মেই জীবনের ক্রিয়া! 
তাহাও ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তপ্রদ কৃপা। 
সমস্ত সংসার তাহার কৃপার প্রকাশ। 
তিনি এই কৃপা-সাগরে মজ্জিত প্রাণিপুঞ্জের 
মহঙ্গ দৃষ্টির অন্তরালে আপনাকে প্রচ্ছন্ন 
রাখিয়া স্থিতি করিতেছেন। যখন এই 
কুপাভুক্ত জীবের জাগ্রত হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার 
উচ্ছাস উত্থিত হয় তখন তাহার সম্মুখে 
হার নিশ্মল আনন্গমর্ত পরককাশ করেন__ ] 


ই 


ক... 
ভক্তের পূজায় প্রীত ও সমীপন্ছ হুইয়া 
তাহার সকল মনোবাঞ্! সিদ্ধ করেন। 

_ জীবনের কত বাধা বিস্ব অতিক্রম 
করিয়া আমর! অদ্যকার নৃতন বহুসরের 
নৃতন প্রভাত দেখিতে পাইলাম, ইহাতে 
আমাদের উপরে তাহার যে কত করুণ! 
তাহা এখন আমরা স্মরণ করি। হে 
ত্রদ্ষোপাসক, যে সকল ইন্জরিয় দিয়! ঈশ্বর 
তোমাকে মংসারের মধুর রস পান করাই- 
তেছেন?; জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি দিয়া যে 
স্বর্গীয় অম্বৃত-রস পাঁন করাইতেছেন,তাহার 
নিজের মহিত একাত্ম যোগে যুক্ত রাখিয়া 
তোমাকে যে ক্রহ্মানন্দের অধিকারী করি- 
য়াছেন, তাহার জন্য রুতজ্ঞতা ভাহার প্রতি 
অর্পণ কর। নেত্রোন্মীলন করিয়াই উধার 
আলোকে তোমার জীবনের প্রতি ধাহার 
করুণার বিবিধ নিদর্শন দেখিলে, এখন 
ভাহার গ্ুবিষল শিবংস্থন্দরং স্বরূপ দর্শনের 
জন্য এ সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বল-_. 

হিরগ্রয়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং সুখং 

তন্বং পুষণ্‌ অপাৰৃণু সত্যধর্খীয় দৃষ্টয়ে। 

এবং তাহাকে দৃষ্ষ্যে ও বিচিত্র বিশ্বে 
মঙ্গলময়রূপে ও স্বীয় আত্মার অন্তন্থ্দয়ে 


আনন্দরূপে অস্বতরূপে দর্শনও ভক্ভিপূর্ণ 


হৃদয়ে এই শুভ মুহুর্তে তাহার পূজ1 করিয়া! 
নূতন বৎসরের ন্ৃতন জীবনে প্রথম পদ 
নিক্ষেপ কর। 


প্রার্থনা! । 
যদ্তৎসর কাল চলিয়া গেল। আজ 
আমর! আবার নববর্ষের প্রথম মুহূর্তে সেই 


_ গবদেবের পুজার্না। করিবার জন্য মি- 


লিত হুইলাম। মেই একটি দিন থে 


প্রার্থনা 





১৩ 
প্রসৃত হইল, উবার অরুণরাগে তাহার 
সৌন্দর্ধা ফুটিয়। পড়িল। আজিকার প্র- 
ভাতে বলিয়া আমরা ভুদুর অতীতের 
প্রথম নূর্ষেযাদয় কল্পনাক্ষেত্রে আনয়ন ক- 
রিতে পাঁরিতেছি। সই. পুরাতন পর- 
মেশ্বরের অনস্তশক্তি স্মরণ করিয়া হর্ধ- 
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়। যাইতেছি ! 

সূর্ধ্যের বিমল কিরণ ত পৃথিবীগাত্রে 
নিপতিত হুইয়াছিল,বায়ু বৃষ্টিত বন্ন্ধরাকে 
স্থশীতল করিয়াছিল, কিন্ত পেই দিন 
হইতেই আমাদের প্ররুত মনুষাত্ব স্থাপিত 
হুইল, যে দিন আমাদের পূর্ব পিতৃপিত।- 
মহগণ, অগ্নির তিতরে জলের ভিতরে 
সমুদয় বিশ্বত্রক্মাণ্ডের ভিতরে ওষধি বন- 
স্পতির ভিতরে মেই  অনির্দেশ্য পর- 
 ব্রহ্মকে সন্দর্শন করিয়। বলিয়! উঠিলেন 

“যে! দেবোহম্ো যোপন্থ যে। বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, 
য ওষধীযু যে! বনম্পতিষু তশ্মৈ দেবাস্ব নমোনবঃ। 

এত দিন পৃথিবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া- 
ছিল, জড় শরীরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, 
কিন্ত সেই দিন হইতে আত্মার প্রাণ 
 জাগিয়া উঠিল, যে দিনে জড় আবরণ 
ভেদ করিয়! আত্মার দৈব চক্ষু অতীক্তরিয় 
। পরমাত্মাকে দেখিতে পাইল। আন- 
ন্দের বিমল উচ্ছাস হৃদয়ের বেলাভূমি 
অতিক্রম করিয়| চারিদিক প্লাবিত ক- 
তাহারা বলিয়া! উঠি- 





[| 





| রিয়া ফেলিল। 
৷ লেন 

শশদৃস্ত বিশ্বে হত্ৃতস্য পুত! আয়ে ধামানি দিব্যানি 
৷ তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ 
৷ পরন্তাৎ” 


] হে দিব্যধামনিবালী দেবতার! ! তো- 
মরা সকলে শ্রাবণ কর আমরা মেই 
তিমিরাতীত জ্ঞ্যৌতিন্দয় মহান পুরুষকে 
জানিয়াছি। . 

আলোক অন্ধকারের--দিবারাত্রির প- 
র্যা পরিবর্তনে একভাবে এই পৃথিবীর 





আবির্ভাব ও তিরোধান নিত্য ঘটিতেছে। 
তাহার উপরে পক্ষ, মাঘ, খতু, সন্ঘৎ্সর 
ক্রমাগত প্রধাবিত হইতেছে । ইহা! দে- 
খিয়। অনন্তের মহিমা কি আমাদের আ- 
স্বাতে চিরমুদ্দরিত হইবে না। সৃতিকাখৃছে 
সদ্যোজাত শিশুর ককণ রোদন, শ্শানের 
চিতাধূন দেখিয়া কি বৈরাগ্যের ভাব 
আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে না। 
যৌবনভ্রী স্থখপম্পদের গর্বে তুমি স্ফীত 
হইয়া! পড়িয়াছ, এ দেখ জীবনের পরি- 
গাম নরকঙ্ক'ল তোমাকে জ্রকুটি প্রদর্শন 
করিতেছে । সকলে বৈরাগ্য অভ্যাস কর, 
ঈশ্বরের পথে সাধনার পথে ক্রমিকই 
অগ্রসর হও। তীহার নিকট সম্বল ও 
পাথেয় যাহা কিছু ভিক্ষা করিয়া! লও | 
পরমাত্বন! সংসার প্রবাষে ফিরিতে 
ফ্িরিতে আজ আমরা নূতন পাস্থশালায় 
আসিয়া! ঈাড়াইয়াছি । কণ্টক বনের মধ্যে 
চলিতে চলিতে দেহুযন ক্ষতবিক্ষত হইয়! 
গ্িয়াছে। শোক তাপের মন্দ যাতনায় 
হৃদয় ব্যথিত হইয়] পড়িয়াছে। সংপারের 
মলয় হিল্লোলের সাধ্য নাই যে আমাদের 
স্বাস্থ্যবিধান করে। দেহ মন অবদসন্ন 
অথচ যরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইবার 
জন্য ব্যাকুল। আমরা অন্ধ, “অন্ধ জনে 
দেহ আলে”, আমরা ম্বতপ্রায়, “মবৃতজনে 
দেহ প্রাণ” আমর! ছুর্ববল “করুণাকণা 
কর দান”। তুমি আত্মার ভেষজ, তো- 
মাকে পাইয়া আত্মার মহাব্যাধির শাস্তি 
হুউক। তুমি গুরু হইয়া জ্ঞান দাও, নেত! 
হুইয়া পথপ্রদর্শন কর। প্রবতাঁরার গ্ঠায় 
আমাদের সমক্ষে জ্বলন্ত থাক যে আমর] 
দিশাহার! হইয়া না যাই। তোমার অমোঘ 
আশীর্বাদ ভিক্ষা করিবার. জন্য আমর! 
এই বর্ষমুখে তোমার দ্বারে আসিয়া 
ঈাড়াইয়াছি। তুমি তোখার অভয় হস্ত 





বুলাইয়া দাও 
যে নির্ভয়ে আমরা.এখাঁনে বিচরণ করিয়া 
তোমার মহিমা! মহীয়ান করিতে থাকি, 
তোষার ধন জগতের লমক্ষে ধারণ করিতে 
পারি, তোমার নাম গাছিতে গাছিতে 
ভবলীল! সাঙ্গ করিতে পারি । 
ও একমেবাদ্বিতীয়ৎ | 


্রহ্ম-সঙ্গীত। 
রািণী খাস্বাজ- তাল ঝাপতাল। 

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময় 
পরিপূর্ণ জ্ঞানময় কবে হবে বিভাদিত মম 
চিত্ত আকাশে । 

রয়েছি বি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় 
দিশি উর্দমুখে করপুটে নব সখ, নব প্রাণ 
নব দিবা আশে । 

কি দেখিব কি জানিব, নাজানি সে 
কি আনন্দ,নুতন আলোক আপন মনমাঝে। 

সে আলোকে মহাস্থখে আপন আলয় 
মুখে চলে যাব গান গাহি, কে রহ্িকে 
আর দুর পরবাসে। 


দয়া। 
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জগতের চতুর্দিকে অগণন শোভারাশি 
পুর্তীকৃত রহিয়াছে ।  শ্রীক্মপ্রধান দেশের 
কুম্থযগ্ুচ্ছে স্থশোভিত_ গুল্মলতাপরি- 
বেষ্টিত গভীর কাননের অন্তরে প্রাবেশ 
করিয়াছি,__ছিমবৎ ভূধরের তুষারকিরীট- 
শোভিত নির্বরসক্জীতপূর্ণ শৈবালময় শিখর- 
দেশের নিকটবর্তী হইয়াছি,--গভীর নি- 
শীথে বংশীর মর্্ভেদী অস্বতআবী বিরহ- 
যাতনাপূর্ণ বিলাপমৃচ্ছন শ্রগতিগোঁচর করি- 
যাছি,_স্ভুমন্দ সুখাবহ মলয়ানিলের ন্গিগ্ধ 
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ক্লল্ললললঁঁঁঁলা্ 
_ ও জীবনপ্রদ তরঙ্গে দেহ ঢালিয়! দিয়াছি, 
__গিরিকন্দরে বিয়। গুভ্রজ্যোৎস্া-পুল- 
কিতা যামিনীর নিকট আত্মবিক্রয় করি- 
যাছি,-জ্ঞানরাজোর অত্যুচ্চ প্রদেশের 
অবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠের দ্বারে আঘাত করিতে 
করিতে সময়ে সময়ে প্রবেশ লাভও 
করিয়াছি,ম্খতৃষা এবং তৌন্দর্যয- 


পিপাপা-্প্রাণোদিত হইয়! নানা! জনপদ এবং : 


নান! বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিয়াছি, 
কিন্তু কিছুতেই প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় নাই। 
রূপরসগন্ধম্পর্শাদির পবিত্র মাধুর্য স- 
স্তোগ করিলে ক্ষণভঙ্গুর সুখ লাভ করা 
যায় বটে, কিন্তু সংসারসংগ্রামশ্রান্ত 
দেহমনপ্রাণকে একটী ক্ষুদ্র লোকচক্ষের 
অতীত নির্জনতাপরিপূর্ণ নিকুগ্তাকৃটীরে 
প্রবিষ্ট হইয়া, দেই শান্তিময় মানব-হৃদয়- 
পর্য্যস্কে শায়িত না করিলে, প্রাণ সুশীতল 
হয় না,--মনের ব্যথা মনেই থাকিয়! যায়। 

মানব-হৃদয়-কন্দরই সর্ব মাধুর্য্যের 
আগার । হৃদয়রূপ দূরবীন্টা যতই নাড়িয়! 


চাড়িয়! দেখিয়াছি, ততই অনংখ্য, অভি-। 


নব, অতীব মনোমদ শোভ1 অন্তর এবং 
বহিরিক্দ্রিয়ের গোচর হইয়াছে। 
বনভূমির অন্তর্দেশে প্রবিষ্ট হইলে, 


কেবলই €য চারিদিকে একই বর্ণের ও 


একই প্রকার তৌরভময় পুষ্পরাজি নয়ন- 
পথে উদ্দিত হইবে, তাহা! নহে । বিভিন্ন- 
তাই উপবনশোভাস্ত্ির প্রাণ। সেই 
প্রকার, শোভায় শোভায়, উচ্ছমিত 
হৃদয়কাঁননের স্থশীতল ও ছাঁয়াময় প্র- 
দেশে নানা জাতীয় রুক্ষলতাগুল্ম অস্কুরিত, 
মঞ্জরিত এবং নিত্য নব-কুস্থমিত হই- 
তেছে। তন্মধ্যে কোথাও বা কণ্টকিত 
 খ্রাদপ--কোথাও বা গন্ধহীন পুষ্পাচ্ছাদিত 
বিটপী-_কোথাও বা! তিক্তরসপূর্ণ-ভম্মগর্ভ- 
ফলশালী তরু,_কোথাও বা মনোহারী 


বিষরৃক্ষ। বিহঙ্জমকাকলীমুখরিত অটবী 

মাত্রেই যে চন্দনরৃক্ষ জঙ্মে, তাহা নহে। 
ভাব-লতিকার্দির মুলসমূহ পরস্পরের 

সহিত নয়নাতীত অথচ ঘনিষ্ঠভাবে অন্ধু- 


| 
৷ সতত রহিয়াছে । একটার সুলদেশে খনন 
| 


করিতে করিতে অন্যগুলিরও মূলোৎপাটন 
সংঘটিত হয় । 

মানব আত্মার ঘে সমুদায় ভূষণ আছে, 
--পরমাত্মার যে সমুদায় স্বরূপ আছে, 
তন্মধ্যে সর্ববজীবস্থখকারী ভূষণ ও স্বরূপ 
দয়া এবং প্রেম । প্রেম এবং দয়া মানব 
আত্মার ছুইটী বিভিন্ন বৃত্ভি। ইহাদের 
উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্ঠট ও বিভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হয়| দয়া প্রেমের আন্তভূর্তা । 
দয়া'রজতময়ী। প্রীতি হিরগ্ময়ী । 

দয়া প্রেমের অতি নিকট কুটুন্ব। 
তাই, অলিভিয়াপ্রমুখ ইতংরাঁজ কবি বলি- 
য়াছেন,__ টি 
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দয়া ও প্রেমের মধ্যে পারিবারিক সাদৃশ্য 
আছে বটে, “15 4000 0০1০৭৩-২--কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্ ও বৈল- 
ক্ষণ্যও আছে । 

দয়। পরকে আপনার করে। প্রেম 
আপনাকে পরের করে । দয়ার চক্ষু নিম্ষের 
দিকে । প্রেম সর্ধদর্শী॥। উহা! যেমন 
নিন্মগ, তেমনি উর্ধগ | দয়া দারিদ্র ও 
মালিন্য দেখে । প্রেম এশ্বর্ধ্য-ও সৌন্দর্য্য 
নিরীক্ষণ করে। হীনত1 দয়ার উদ্রেক 
করে। অভাব ও অযোগ্যতাই প্রথমে 
দয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রেষ্ঠতা, সত্য 
বা কল্লিত, প্রেমের উদ্রেক করে। 
যোগ্যতা প্রেমের নয়নকে আকৃষ্ট 
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করে। উচ্চতা ও মহত্বের প্রতি দয়। জন্মে 
 না»-কারণ, তাহার প্রতি দয়ার প্রয়োজন 
হয় না| উচ্চত! ও মহত্থের প্রতি সহজেই 
প্রেম উদ্দিত হয়। দয়া বৃহৎকে  ক্ষুদ্ 
করে। প্রেম ক্ষুজ্রকে রহদাকার: দর্শন 
করে। দয়! অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধি- 
স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত 
করে। দয়ার ভাবন! অধিকন্ত বর্তমান কাল 
সন্বদ্ধে। দয়ার প্রবাহ ইহুকাল-ব্যাপী | 
দয়ার দৃষ্টির সীম পৃথিবী । প্রম অ- 
তীত হইতে যাত্র। আরম্ভ করিয়| ভবিষ্য- 
তের দিকে অগ্রসর হয়। প্রেমের ভাবন৷ 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল সম্বন্ধে । 
প্রেমের প্রবাহ ইহুপরকালব্যাপী। উহার 
দৃষ্টির সীম। নাই; স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালপুরী 
পর্য্যস্ত তাহার গতি ও অধিকার। দয়] 
বৈষম্য দর্শন. করে| পরম উহা মাশ 
করে। প্রেম সমদর্শী। দয়ার সহিত 
বিষাদের নিগুড় সম্বন্ধ আছে। দয়ার অশ্রু ৷ 
যাতনাময়। প্রেমের অশ্রু স্থখময় । প্রেম 
হর্ধের সহিত নিকট সম্বন্ধে জড়িত। দয়াতে 
আত্মবিস্বাতি নাই। প্রেম আত্মহার!। 
দয়ার প্রধান কার্ধ্য ছুঃখ দূর কর1। প্রেমের 
গ্রধান কার্য্য স্থথ বদ্ধন কর! | দয়! সকাম। 
প্রেম নিস্কাম। দয়ার পুরস্কার কৃতজ্ঞত]। 
প্রেমের প্রতিদান প্রেম । দয়া নিরাশার 
মহোদরা। আশ! প্রীতির সহোদর । 
দয়! ৪ প্রেম উভয়েই কন্ম্ী। উভ- 
য়েই ত্যাগী, বিরাগী, সন্ধ্যাঁসী । উভয়েরই 
লক্ষ্য ও চেষ্ট। মঙ্গলের দিকে,_-অমঙ্গলের 
বিরুদ্ধে। উভয়েরই ভাবনা পরের জন্য । 
উভয়েই ধীর,বিনয়ী, সহিষু ও লজ্জাশীল। 
উভয়েই আত্মস্তরিতা! দূর করে। উভয়েই 
অহঙ্কারশূন্য । উভয়েই তৃণাদপি স্থনীচ 
ভার আনয়ন করে। উভয়েই স্থার্থশূন্য । 
উভয়েই বিক্রমশালী। উভয়েই অশ্র- 





এবং আপনার সততায় পরকে মিশ্রিত 
করে,--দয়| ক্ষণকালের জন্য,_-প্রেম চির- 
কালের জন্য । উভয়েই পর স্থখে সুখী, 
এবং পর ছুঃখে ছুঙবী। উভয়েই অপরকে 
দিতে চাহে-অপরের নিকট হুইতে কি- 
ছুই লইতে চাহে না। উভয়েই পার্থক্য 
একভাব আনয়ন করে। উভয়েই সমবে-. 
দন অনুভব করে। উভয়েই নিজ সুখ তুচ্ছ 
করে,__প্রীণ পর্য্যন্ত পণ করে । উভয়েরই 
ব্রত পরোপকার । উভয়েই: গুণগ্রাহথী, 
সুদৃডপ্রতিজ্ঞ | উভয়েই উভয়ের সত্ভাতে 
অনুপ্রবিষ্ট । উভয়ে একই জাতীয় । উভ- 
য়েই এক গৃহে, এক পরিবারে জাত, কিন্তু 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গ, 
এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য ও জীবন বলিয়! 
উভয়ের ঘাছ্িক আকারের ও প্রকৃতির 
এত বিভিম্নতা। 

প্রেম ও দয়া ধর্মজীবনের প্রধান 
সহায়। উহার উৎকর্ধ্যই ধর্মমসাধনের চুড়ান্ত 
ফল । ধর্মমত সম্বন্ধে নান! মতাভেদ থা- 
কিতে পারে, কিন্তু দয়। ও প্রেমই যে 
ধর্মাজজীবনের বিকশিত অবস্থার তৌরভ 
এতৎমন্থান্ধে কোন মততেদ দৃষ্ট হয় না। 
উহা মুক্তিলাভের একটী প্রধান সোপান। 

বৌদ্ধ উক্তি এই যে,-:8৪ [0 ০৮11 
10৮ 07৮৩৮৮৮ ১--সর্ব্ব জীবে দয়া করিবে 1 
বৈষ্ণব বিধি এই ঘে;_ 
“নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ব সেবন | 
এই তিন কার্ষ্য তুমি করো সনাতন ॥%২ 

সর্ধবজীবে দয়া ত বিধি । নিষেধ কি? 


না,পপ্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না. 


দিবে ।” 7, 
(৯) ঘ9 986108 05৫০ 0০৪ ঘ. 2, 204. 
(২) চৈতন্যচরিতামৃত। .. ১ 
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নি পাপ স্পা ্স 
খৃষ্টীয়ান্‌ উক্তি_এই যে, ”দয়ালু ব্যক্তি- | করে। নয়নান্তরালে নীরবে দয়া যাহা 
গণধন্য, কারণ ভীহারা ভগবত প্রসাদ | অনুষ্ঠান করে,এক নিত্য জাগ্রত চক্ষু তাহা 


লাভ করিবেন” যদি দয়া এবং প্রেম 
না থাকে, তবে ধণ্ম কর্ম বৃথাই পরি- 
শ্রম।* মহাত্ম। ঈশ! বলিয়াছেন, “ততোম1- 
দের স্বর্গীয় পিত। যেমন দয়ালু, তেমনি 
দয়ালু হইবে 1৮ৎ 

মহম্ম্রীয় উক্তি এই যে, পরমেশ্বর 
দয়ালু ব্যক্তি এবং মঙ্গলকারিগণের প্রতি 
সন্ত ।* 

যাবতীয় মনম্বিগণের বাঁকোও এই 
সমুদায় বাক্যেরই প্রতিধ্বনি | হ্ৃদয়বান্‌ 
ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,__ 

“7079৩ 8 ৪, 1৮ 8990)8) ০ 009, 

৮]15 981 0০19 8০৫ ৪০০৫. 

70704 1099068019.101979 (1090 00701098, 

404 8100101৩161) 0080. টৈ 0700000 0010900,/9 


__সাধুশীল ব্যক্তিই প্রকৃত «খান্দান্‌”” 
বিশিষ্ট সৎকুলোস্ভব। দয়ার্ড হৃদয়ই 
কিরীটভূষিত মস্তক অপেক্ষা সম্মানার্ 
এবং. সরল বিশ্বাস (নর্মান্) উচ্চবংশীয় 
শোণিত অপেক্ষা অধিকতর তক্তিভাজন। 

ওজস্বী ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,__ 


"1009 07100 এ) & 81019 69৮৮ 0১9৪ 0709 
10009955070, 81১00. 91190000 ৪০%৪ 01 0০:৩.৮৮ 


__দীন হীনের একটী মাত্র অশ্রু বিমো- 


চন করা কুধিরপ্রবাহে ধরাকে সিক্ত কর! 
অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে অধিক গৌরবজনক | 
ঘয়া সগৌরবে মংবাদ পত্রের স্তস্তে 
স্বকীর্তির বিজ্ঞাপন ঘোষণা করে ন|। 
দয়া গোপনে, অন্ধকারে, নিঃশব্দে,_-পরের 
নহে,_নিজের যাঁতন! দুর করিবার চেষ্টা 
(৩)৪৮ 888০0. ঘ. 7৩৮০ 
(8) ৪৬ 880]. 1,00৮. জা, 
004) 8৮15486, ঘা, 86. 
(৬)8৪19%৪ 8০৪৮, 08. আয, 


(২) 185050500- [05 0] ৩7০ ০ ০০, 
৬) 8১০০, 10০৮ 1480, 98816. ঘা, 


6... ২ 








নিরীক্ষণ করে । মানবীয় ঢক্কাধ্বনি অপেক্ষা 
আত্মগ্রসাদ অধিকতর স্থখকর দয়ারই 
পুরস্কার। 

দয়ালু ব্যক্তি যোজন-বিস্ত.ত-উপাঁধি- 
ভূষিত গণ্য মান্য সংসারিকগণের অর্থ 
শূন্য মৌখিক হাস্য বা পৃষ্ঠদেশে স্লেহসৃচক 
চপেটাঘাত লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য 
এবং ক্ষণজন্ম। জ্ঞান করেন না। দয়! দীন 
হীন অনাথের মলিন নয়নের লবণান্থু বিন্দু- 
তেই পরিতৃপ্ত । মেখবর্ষিত স্বুপতিত 
জল বিন্দুর ন্যায় দয়! নীরবে শোকসন্তপ্ত 
জীবের স্েহহীন মন্তকে পতিত হয়। 
নব-তৃতল-গৃহের অভ্যু'খানস্থলে বন্ছ বন্ধু 
বান্ধবের সমাগম হইবে, কিন্ত যে ভগ্র- 
প্রাচীর কুটীরের মধ্যে শোকতাপ এবং 
নিশাচর পক্ষিগণ কুলায় রচনা! করিয়াছে, 
ঘাহার ধরাবলুষিত বিশাল বক্ষের উপর 
ক্লান্ত জ্যোৎস্সালোক আর পুর্ব্বের মত 
বিশ্রামার্থ শয়ন করে না, দয়! সেইখানেই 
গমনাগমন করিয়া সখী হয়। জীবের ক্লেশ 
দুর,_-একবিন্দু, অশ্রু মোচন করিতে পারি- 
লেই,দয়। মানব জীবনকে সার্থক বিবেচন। 
করে এবং এই দীর্ঘ প্রবাসে থাঁকিয়। অশেষ 
কষ্টভোগ করাকে অনর্থক জ্ঞান করে না । 
নভোমগুলের শশিতারকর প্রতি সকলে- 
রই দৃষ্টি ধাবিত হয়, কিন্তু ধরণীর ধূলির 
উপর চরণতলে পতিত হুইয়া ঘে কীট 
ছট্ফট্‌ করিতেছে, তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের 
অব্যক্ত যাতন1 হায় কে অনুভব করিবে? 
বুদ্ধেরই বিশাল হৃদয় তাহাদেরও জন্য 
কাদিয়াছিল ! ধর্্াভিমানী সাধু অসাধু 
ব্যক্তিকে দেখিয়াও না দেখিতে চাছি- 
চচ্ষু মুদিত করিবেন, কিন্তু ভগিনী 


২৮ 


ডোরার অহাপ্রাণ তাহার মলিন আলয়ে 
তাহার মলিন মুখের প্রতি দৃত্রিপাত 
করিয়া, তাঁহার আধার হৃদয় ও মলিন 
জ্রীবনের বিষয় ভাবিয়া অশ্রচ্ধারীতে. অব- 
নীতল মিক্ত করিত! মংসারের বড় মানু- 
ম্বেরা সাধু ও মহৎ ব্যক্তিগণের সহিত 


কোলাকুলি করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু 
মহাত্মা হাউয়ার্ডের প্রাণ রুগ্ন মলিন কারা- 
কাসিগণেরই জন্য সর্বদা পিপালিত থাকিত! 
স্থনীতিপরায়ণ সাধুগণ স্থথশান্তি বীনা ধর্ম 
শৃন্যা বারবমিতাগণের নাম উচ্চারিত হই- 
লেই জ্রকুটি পূর্ববক ভ্রাণেক্স্রিয়ের সৌরভ- 
পায়ী হকোমল সুক্ষ শিরানিচয় কুঞ্চিত 
করিয়া বক্তার প্রতি স্তীত্র দৃষ্টিপাত 
করিবেন, কিন্তু গাজানিবাসী ভাইট্যালি- 
সের পবিত্র প্রাণ স্বীয় গুহার নির্জদরনত। 
এবং তখোরাঁশির অধ্যে কত দীর্ঘ নিশি 
বন্যা বলিয়! আলেক্জাক্দ্রিয়া-নগর্বামিনী 
পতিত! রমণীগণের হীন, মলিন ও অসহায় 


তন্ববোধিনী পত্রিকা! 


অবস্থা স্মরণ করিয়া দয়াময়ের পবিত্র 


চরণে কতই সাশ্র চারা 
ছিল! 

রত্বখচিত মার্ধেলভূমি অপেক্ষা অনাথ 
আতুরগণের পর্ণকুটারের বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ 
ধূলীর উপর উপবেশন করিয়! দয়া সমধিক 
স্থখান্থুভব করে।  দয়। জুড়ি গাড়ির অগ্খে 
দৌড়িতে চাহে ন1। সে অন্ধের যষ্টি হইয়!, 
সখপ্জের হস্ত ধরিয়া,-_স্বেদন্লাত শ্ম- 
জীবির ভার স্কদ্ধে বন করিয়া আপনাকে 
কৃতার্থ জ্ঞান করে। দয়ার-সাগর-কল্প 
ঈশ্বরচন্দ্রই বলিতে পারেন,_-“হে রাজন্‌ ! 
তোমার জুড়ি গাড়িতে চড়িয়া তোমার 
প্রানাদে গমনাগমন না করিলেও আমার 
চলিবে, কিন্তু দীন হীন বন্ধুর পর্ণকুটারে 


গমন ন! করিলে আমার একদিনও চলিবে [দিবে । 








উত্ক্ষেত্রে এড কোর; এড এরা র্্য 
কি প্রকারে ফুটিয়া উঠিল? সমাজ সমূ- 
হকে জিজ্ঞাস! করি,_-“আপনাদের পিদ্ধির 
ঝুলি হুইতে এইরূপ কয়টা হৃদয় নী 
করিতে পারেন 1” 

দয়া ও প্রেমই যে ধর্খরৃক্ষের টার 
ফল, তাহাতে আর অগুমাত্র সন্দেহ কি? 
 খুরীক্ানদ্দিগের উপাপ্য মুর্তি মেরী নন্দন 
ঈশা নহেন। ঘিনি ক্ষুধার্ভদিগকে 'আহার, 
তৃষ্ণাতুরগণকে কুপোদক ও নগ্রদেহ ভি- 
ক্ষুকগণকে বস্ত্র দান করিতেন এবং ছুঃখী 
রোগিগণের গৃহে গমন পূর্বক তাহাদিগের 
সেবা এবং গুশ্রষা করিতেন, তিনিই 
মহাত্মা ঈশা,--অমানুষ দেবত! নহেন,- 
হ্ৃদয়বান্‌ মানব,--মানবের সন্তান । 

স্থবর্ণ মুদ্রার বক্ষে অস্কিত মহারাণী 
বিকৃটোরিয়ার প্রতিকৃতি কালে ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইবে, কিন্তু মানব আত্মার উপর অব্ধপী, 
প্রেষময়ের যে মুখাকৃতি খোদিত রহি- 
য়াছে,__তাহ! লুপ্ত হইবে না। কালক্রমে 
এ অঙ্ক গভীর হুইতে গভীরতর হুইতে 
থ[কিবে। 

প্রত্বতত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকের নানা রূপে 
পৃথিবীর কাল নির্দেশ করেন। অর্থাৎ 
্রস্তর বা লৌহাদির ব্যবহার বহুলতা অন্ু- 
মারে পৃথিবীর একট! নষউকো্ঠী উদ্ধার 


| করেন। পুরাণপ্রগেতাগণ ধর্মমাধন্টের আ- 


ধিক্য বিচার পূর্বক সত] গুভৃতি যুগ নি- 
দেশ করেন। কিন্তু প্রকৃত অস্কপাত ইহীর। 
কেহই করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর 
শৈশবে জড়ের কাল গিয়াছে,_:যৌবনে 
পশুশক্তির কাল,-_প্রৌচাবস্থায় জ্ঞান- 
শক্তির কাল এবং এই তিন কাল, অতীত... 
হইয়া এক চরম প্রেমশক্তির কাল আ-.: মা 
বাছবলই বল, এই বাক্য অপ্রম্া- 


না।” ধন্য কঙ্করময়ী বাঁচভূমি! তোমার শি হইয়াছে! পু যাহার, বাহার) নি. 





০৭৭০০ হজ 
্রস্থাদিতেও এই মত প্রবর্তিত হইয়াছে । 
প্রেমের রাজ্য আসিতেছে, এই স্থসমাচার 


সর্বদেশীয় প্রেমিকগণের জীবনে পাঠ কর! | 
যায়। পুরাণ উপপুরাপাদি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। | 


হৃদয়-পুরাণই সত্য । উহা ভাবী সত্যযুগের, 
- __হিরগ্ময় কালের,-হ্ৃদয়-শক্তির একাধি- 
পত্যের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতেছে! 


পেই সুদুর ভবিষ্যতে,_নব সত্যযুগে মানব , 


সংগ্রামশ্রান্ত হইয়া রুধিরতআ তিক্ত ধর- 
নীকে সাত্বিক-অশ্রধারাতে বিধৌত ও.বি- 
গতকলঙ্ক করিবে, হিমালয়ের পাষাণদেহ 
নবদ্রবীভূত হইবে।_-০কামলতা। পাঁষাণবৎ 
দৃঢ়তা ধারণ করিয়া নারীকে মানবের 
পার্থে এক সিংহাসনে বমাইবে। তখন 
প্রেমবিদ্যাই,-হৃদয়-পাগ্ডিত্যই পরা বিদ্যা! 
বলিয়া! পরিগণিত হুইবে,-দেবদেবীমুর্তি 
সমূহ দিংহাসনভ্রন্ট ঘইবে এবং প্রেমিক ও 


দয়ালু আত্মাই ভগবানের চরণতলে মানব- 


হৃদয়-লিংহাসনে অধিরূট় হুইয়া সমুায় 
জগতের সম্মাননা লাভ করিৰে। 
(ঘন্্স্থ “প্রেম” হইতে উদ্ধত ।) 


পাতিল 


পত্র। 
স্ীযুক্ত পগ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব তত্ববো- 


ধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক 


মহাশয়েযু। 


৬ জীরাগ রমার দত্তের উপনয়ন হইয়া ৷ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র, আর্য, আত্মপর 
1 মকলকেই। 


গেলে তাহার ছাদশ দিবসে গত ৪ঠা 
চৈত্রে তাহার সমাবর্তন সময়ে আমি যে | 
উপদেশ দ্িয়াছিলাম তাঁহার সহিত কল্যাণ 


গ্রদ বেদবাক্য সংযুক্ত করিয়া আপনার | 


৭ বৈশাখ ৯৯৯৭ শক 
নার 


নি, 


ব্রক্ষোপাসনায় মনুষ্যমাত্রেরই অধি- 
কার। দেশভেদ নাই, কালভেদ নাই, 
জাতিভেদ নাই, ভ্রন্ষোপাসনায় মন্ুষ 
৷ মাত্রেরই অধিকার,যেহেতু ব্রহ্ম এক পিতা, 
মকল মনুষ্যই তীহার সন্ভান। অতএব 
যে মন্ত্র দ্বার! ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, 
তাহাতেও সকল মন্ুষ্যের অধিকার । ঘেটি 
গায়ত্রী মন্ত্র। এই দেশের পূর্্বকালের 
খষিরা মকল বেদ মন্থন করিয়! ব্রন্ষোপা- 
 সনার জন্য একটি মন্ত্র উদ্ধার করিলেন, 
সেই মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র। খধিরা স্পষ্ট 
করিয়। বলিয়। গিয়াছেন__ 
“প্রণবব্যান্ৃতিভা্চ গায়ত্রযা জ্রিতয়েনচ। 
উপাস্যং পরমং ব্রন্ম আত্মা যত্র গ্রাতিষ্টিতঃ ॥* 
এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্ষোপাঁপন। হয়। 
আত্মা পরমাত্মার যে যোগ তাহাঁও এই 
মন্ত্রে রহিয়াছে । ব্রাক্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শূদ্র, কি হিন্দু, কি অহিন্দু সকলেই এই 
মন্ত্রের অধিকারী । আমর! ব্রন্ষোপাঁসক 
হুইয়! উন্নত ভূমিতে দণ্ডায়মান হুইয়া 'এবং 


| 


৷ পূর্বব খষিদিগের পদান্ুসরণ করিয়। এই 


কথা বলিতেছি, গায়ত্রী মন্ত্রে সকল মনু- 
ফ্যই অধিকারী । 


“ইমাং বাচং কল্যানীমাবদানি জনেত্যঃ । 
ব্রন্ধরাজন্যাভ্যাং শৃদ্রায় চার্ধ্যায় চ স্বায় চারণায় ॥% 
এই কল্যাণ বাক্য সকলকে বল-- 


গায়াত্রী মন্ত্র বারা সাবিত্রীব্রত গ্রহণ 
কর! হুয়। জগৎপ্রমবিতা পরম দেবতার 





নিকট পাঠাইতেছি আপনি ইহা! তত্ববো- 


আরাধনা এই সানিত্রীত্রত বিবিপূব 


দে রিলে 


ফল হয় 


না! অতএক-্ক্মবিৎ পিতামাতা স্বীহারা 
 শাপনাদের বংশ পবিত্র করিতে চান, : 
. সতীহাদের কর্তব্য উপযুক্ত বযস্ক বালককে : 
কোনও ব্রহ্মাবিৎ আঁচার্ধ্যের নিকট উপ- 
স্থিত করেন। পেই আচার্ধা তাহাকে । 


ব্রদ্মোপাসনা শিক্ষা 


পাঁরে তাহার উপদেশ দিবেন । 


দিবেন__যাহাঁতে ৷ 
দেই অজর, অমর, অভয় পুরুষকে জানিতে 


ৃ 


বালকের কর্তব্য অবলম্ঘিত ত্রত শ্রদ্ধা 
পূর্বক যাবজ্জীবন পালন করিবে । ইহাতে 
্রন্মকে লাভ করিয়া! সংসার বদ্ধন হইতে ! 


মুক্ত হইবে। 


শীট 


| 


| 


সৌম্য স্থকৃষার, তুমি যে সাবিত্রীব্রত 
অদ্য বিধি পূর্ববক গ্রহণ করিলে ইহা। চির- । 
আমার 
উপদেশ । গায়ত্রী মন্ত্র কি? তাহা তুমি | 


জীবন যত্ব পূর্বক পালন কর, এই 


শিক্ষা করিয়াছ। 


হৃদয়ের পরম ভক্তি 


ঝহকারে সেই গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা যে 


পরমেশ্বর প্রতিদিন তার উপাসন। 


করিও, 


কখনও ভুলিও না। তাহা হইলে উত্তরো- 


স্তর সিদ্ধি লাভ করিবে। 


সংসিদ্ধ হইলে 


ত্রহ্মকে লাভ করিবে--্রক্মলাভে মুক্তি ! 


হুইবে। “অথ অর্ত্যোহুম্বতোভবতি” ইহাতে । 


মর্ত্যজীব অমর হয়। “অত্র ত্রক্ষ সমশ্সুতে” । 


এখানেই ত্রহ্ধকে উপভোগ করে । 


মাকে আশীর্বাদ করি, তুমি 


অবলদ্ঘিত ব্রত পালনে জমর্থ হও । 


ব্যাখ্যান-মগ্ররী | 


তো- 
তোমার 


[শ্রীযুক্ত প্রধান আচাধ্য মহাশয়ের 


ব্যাখ্যান-মুলক পদ্য) 


(কার্তিক মাসের পত্রিকার ৯১৪ পৃষ্ঠার পর) 


প্রোমময়ে হদিমীঝে সতত দেখিতে, 
তাহার আদেশ বাণী, 
উৎকর্ণ হইয়া শুনি, 








পন লক 


বিষাদের অন্ধকার, 
ঘেরিবে জীবনে তব, 


আপন আপন করি মজিবে সংসারে ॥ 


হায় যারা তার বাণী না করে শাব্ণ, 
প্ররুতির বশে ফিরেঃ 
| বিষয়ের অন্ধকুপে, 
তাহাদের কিবা ছয় দাকণ পতন! : 
ছে জীব! এখান লও তাহার শরণ 
সে দিনের আশে জাগ, 
কেমনে এ পাপ লয়ে, 


. তীহ্থার নিকটে তুমি করিবে গখন ? 


পাপ তরে তার কাছে করছ ক্রেন্দন | 
ছাড় মোহ, ছাড় পাপ, 
একাস্ত্ে তাহার হও, 

দেখিবে হ্বাদয়ে তাঁর এসন্ন নয়ন ॥ 


এখানে পাইবে তবে ধর্মের সোপান। - 


পরে দেব লোকে গিয়! 
দেবগণ সহ মিলিঃ 

সমস্বরে করিবে ছে বিভুগুণ গান ॥ 

তোমর] পাইয়া তারে, ওহে ত্রাক্মগণ ! 
কিবা আনন্দে মাতিছ। 

তার প্রেম চারিদিকে, দেখিয়া পুলকে, 
কিবা! তীহারে গাহিছ। 

তার প্রেম অনুরাগ, হাদয়ে ধরিয়া 
তারকা তপন জলে । 

ভার প্রেম-স্ুধাভরাঃ স্ুধাংও শোভন, 
পুুধা ছলে কিবা গলে ॥ 

ভার নাষ লয়ে বদ, গভীর নিনাদে, 
বলে সকল মানবে । 

দাও ত্রন্মে দাও মন, কর তার কাষ, 
যদি ভবে পার হবে ॥ 

লমীরণ যথা বয়, গায় তার গান, 
গার সমুদ্র সরিৎ। 

নিরত নিখিল বিশ্ব, হয়ে একতান, 
ধরে সে মধু সঙ্গীত ॥ 

তোমর! বিশ্বের সহ, মিলাইয়া স্বর, 
ভাকিতেছ প্রাণনাথে। 








ঘরে ঘরে তার পুজা করছ প্রাচার । 
অমৃতের খনি যিনি, স্ুখ-পারাবার ॥ 
অগ্মিময় বাক্যে কেহ গ্রস্থ বিরচিয়া। 
তার কথা বল বল পৃথিবী জুড়িয়া॥ 
পর্য্যটক ছ,য়ে কর তার নাম গান। 
প্রাসাদে কুটীরে কর সেই সুখাদান ॥ 
ইতি দ্বিতীয় প্রকরণ দ্বিতীয় ব্যাখ্যান সমাপ্ত । 
ভ্রম মংশোধন। 
কার্থিক মাসের পত্রিকায় 
“ভার সহ যোগ হ'লে একবার । 
জে যোগ বিচ্ছেদ হবে নাহি আর ॥” 
এই ছুই ছত্রের পর-_ র 
রবী শশী তারা হ'লেও নির্বাণ । 
সে যোখের নাহি হবে অবলান ॥ 
এই ছুই ছত্র অতিরিক্ত হইবে । 





প্রেরিত। 
পরম ভক্তিতাঁজন 

জীযুক্ত- তত্ববোধিনী পাত্রকা সম্পাদক 
মহাশয় সমীপেধু-_ 

আছ্ধেয় মহাশয়! 
অনুগ্রহ প্রদর্শন পুর্বর্বক মৎপ্রেরিত 
ক্ষুদ্র পত্রথানিকে আপনার তত্ববোধিনী 
পত্রিকার এক পার্ে স্থান দান করিয়া 

বাধিত করিবেন। 


রানা? গাজা,  খোলপুর শাস্তিনিকেতনবাসী সনাতন 
কহ অধীনের সাথে ।” রাঙগধন্ প্রচারক পণ্ডিত « টি 
৪৮১28 বিহারের সীতামাড়ী অঞ্চলে পবিত্র ত্রাহ্ষ- 
দেখিবে না পাঁপ তাপে ডুবি কত নর। ধরন প্রচার করিয়া আমাদের সমস্তিপুরে 
মানুষ হইয়া করে পণ্ড আচরণ ॥ | আগমন উরস 
পারার  দ্দেশে তিনি ২৩ বৎসর হইতে এ অঞ্চলে 
রা সময়ে সময়ে আগমন করিয়া ভদ্রমণ্ড- 
ফিরাইতে তাছাদের বলছ বচন ॥ । লীর বিশেষ পরিচিত ও. প্রিয়পাজ্র হই- 
পাইয়াছ যেই নুধা আত্মায় আপন ॥ | 

আনন্দে সে স্থধা সবে কর বিতরণ ॥ ৷ য্লাছেন। . ইনি ছুই দিন কাল অবস্থান 


৷ করিয়া আমার ক্ষুদ্র কুটারে উপাসন। ও 


অভ্রত্য স্থবিস্তুত নাট্যশালায় *ক্রক্ষ- 
জ্ঞান” সম্বন্ধে এক হ্থললিত বক্ততা ক- 
রিয়। আোতৃবর্গকে আশাতীত পরিতৃপ্ডি 
প্রদান করিয়াছেন। সভাস্থলে কিঞ্চিদুন 


(ছুই শত বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্রলোক 
সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্্পোপদেশ 
৷ শরবণপিপাস্থ হইয়! একস্থানে এতলোকের 


সমাবেশ দর্শন অতীব বিরল। 


স্বামীজীর 
ছদয়গ্রাহী ও অম্বৃতনিঃস্যন্দী বন্ছক্ষণ- 
ব্যাপী বক্তৃতা বাস্তবিকই সকলকে 
বিমোহিত করিয়াছিল । এখনও 'অনে- 
কের বিশ্বাস যে ব্রাহ্গধর্ম্ম খুউধর্থোর অনু- 
করণ মাত্র । কিন্তু শ্বামীজী বেদ উপনিষদ, 
গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া 
যে প্রণালীতে তাহ! ব্যাখ্যা ও প্রচার 
করিতেছেন তাহাতে ব্রাহ্গধর্্ী একমাত্র 
সত্য সনাতন ও খষি মুনিদিগের ধর্ম লাধা- 
রণের সে বিশ্বাস যে ক্রমে দৃট়ীভূত হইবে 
তাহার সন্দেহ নাই। পুর্ব্বে সাধারণের 
সংস্কার ছিল যে ত্রাহ্গধর্্ম ইংরাজি শিক্ষিত 
ও ইংরেজী অনুকরণপ্রিয় উদ্ধত যুবক- 
দিগের ধর্ম কিন্ত স্বামীজীর ন্যায় একজন 
হিন্দু শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ত্রাঙ্মলমাজে প্র- 
বেশে ও ত্রাহ্গ ধর্মগ্রচারক ত্রত অবলম্বনে 
যে সে সংস্কার ক্রয়ে অপনীত হইবে 
তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন লোকে 


নর 








হাক মীর এই জি 2 
জর ফাদ যুদ্ধ হই- |. লিকাতা ১৫১ 
.. ফলাছিলেন ষে বক্ততান্তে অনেকে: তীহার | « 2, 

. পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দুর আসিয়াছিলেন। : * 15 দু! 
টা রাঃ সু ৃ 7 ৪৪০৭৮ (7 
».. আশুতোষ চক্রবর্তী এ. ২২ 
শনতজ্জ পণ্ডিত কর্তৃক হুন্দর পুষ্প পত্রে! » :» ব্র্রগোপাল মতিলাল ক্র. ৯২ 
যত্বের সহিত মাজান হইয়াছিল । | ». * গোপালচজ দে ধু ৯ 
২ ৪14 কুষ্কিশোর নিয়োগী ঞ ১১ 
সমাজ ২৮৪১৫ ». » হরিনাথ চট্টোপাধাস্ম উই. ১ 
জ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার। ভি এ৬০৮-4 কর 
পা ». * ভ্রগোপাল মন্পিক. এ ৯ 
».» হরিমোহন নন্দী বা :১৮*, 
আয় ব্যয়। |. ৮বাবুজয়গোপাল সেন: ;ঞ ১২: 
অন্ধ মত ৬৫ চৈত্ বাস: . . তন্ববোধিনী পত্রিকা তিন সংখ্যা' নগদ বিক্রয় &+ 
আদি ব্রাঙ্মমাজ। ূ চর 
আয় এ ২৭৩।৬/৬ 
পূর্ববকার স্থিত ৩৩৫৯।৮/১১ । পুস্তকালয় ৮৪ 5০৩ ॥৩/০ 
সম সি  যন্্রালয় -* ৪১ /৬ 
টি ৪: গচ্ছিত ৮৮0 ১1৬/০ 
 ত্রাঙ্গধর্নম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ॥০ 
স্থিত ..৩৩৪১॥৬/৫ - 
'আয়। ! সমষ্টি ২৭/৪৩/৬ 
. ত্রাঙ্গাসমাজ ... ঢা... ডি 
মাষিক দান। & 
মহ বেবেজরনাধ ঠাকুর: ২.) ত্রাঙ্মমমাজ  .. ৪ ১৫৬/৩ 
: : প্রধান আচার্ধ্য মহাশক্ক ১৮১৬ শক তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৬৪৮০ 

চৈত্র মাসের দান ১৪০২ 1 পুস্তকালয় ১৩/* 
৫ আনুষ্ঠানিক দান । যল্জালয় ১০৫।০/৯ 
| ৮০০০, ৃ +.: পারি টা ৬. 
চট ও লস বীনা খাুর। .. ॥ 
 তত্ববোধিনী পত্রিক! ৮৪৮০. ক্ষিতীজনাথ ঠাকুর। ৃ 
যুক্ত রাজা মহিমারজন রার বাহাছুর সম্পাদক । 

 কাকিনা ১৫৮০ ৮4৯ / 
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৬২৩ সংখা? 


-তআরেধিনীপররিকা 


্মনবাতজধিহলন্থার্ধীরান্াল্‌ ভবিস্বলামীশহিক বঞ্গনন্তলল্‌। লহ লিন্ম' স্বাবললন্ণা জিন ফ্ররক্মাল্িহবঅননীানীনান্বিনীঘল 
খ্ইত্যাদিত্্মপিঘন্দ, ন্ান্যন্ত্জরিন্‌ সজ্জিত, ঘুর্খীলদলিনন্িরি | হত অন্ত বীঘান্তলযা 
আহলিক্ষবস্থিন্ত্ব স্মলক্মবলি । লক্ষিল্‌ পীলিভব্ দিন্াত্ঠ্বাঘলত্্ব লত্বঘান্বললীজ । 


উপদেশ | 

, প্রণবোধনূঃ শরোহ্যাত্মা বক্ম ত্লক্ষামুচাতে | 

অপ্রমন্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ্ তন্ময়ো ভবেৎ ॥ 
কত কাল পূর্বে খধিরা৷ যে উপদেশ 
দিয়! গিয়াছেন, আক্ত আমর! তাহা! আহল।- 
দের সহিত বিবৃত করিতেছি । ভীহার! 
বলিয়াছেন প্রণব ধনুঃম্বরূপ, জীবাত্ম। শর- 
স্বরূপ, এবং পরক্রহ্ম লক্ষ স্বরূপ ; অপ্রমত্ত 
হইয়। অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ও একা গ্রচিত্ত 
হইয়া, ত্রদ্ষা-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া শর- 
বৎ তন্ময় হইয়। যাইবে । কি মধুর উপ- 


দেশ। এই স্বশ্লাক্ষর মন্ত্রের ভিতর ত্রন্ম- 


প্রাণ্ডির কি হুন্দর উপায়ই তাহার! নির্দেশ 
করিয়াছেন । তীহার! বলিয়াছেন, অপ্র- 
মন্ত হও, জিতেন্ত্রিয় ও একা গ্রচিত্ত হও, 
তবে তাহাকে লাভ করিতে পারিবে । 
সংসার-আসক্তিই মদিরা। সেই মদিরা 
পান করিলে, মত্ততা আসিয়া উপস্থিত 
হয়, তখন অন্তশ্চক্ষু ঠিক দেখিতে পায় 
না। ইন্দ্রিয় সকল ঘোর অবাধ্য হইয়া 
উঠে। সে অবস্থায় মনুষ্য কি দেখিতে 
কি দেখে, কি বলিতে: কি বলে, কি ক- 


অতএব প্রথমেই এই সংসার আসক্তি রূপ 
৷ মদিরা পরিত্যাগ করিবে, তবে চিত্তের 
৷ একাগ্রত। জন্মিবে । এই একাগ্রতা ব্যতীত 


যখন সাংসারিক €কাঁন সামান্য উদ্দেশ্য: ৪ 
পিদ্ধ হয় না, তখন নিতান্ত দুক্ষর ব্রহ্ম-রূপ 
লক্ষ্যভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? 
মহাভারতে এই একাগ্রতা। সম্বন্ধে একটি 


৷ সুন্দর কথ! আছে; এখানে তাহা বিরুত 


করিলে আমাদের ব্রঙ্মনাধন বিষয়ে অনেক 


৷ বাহাধ্য হইতে পারে । ছ্রোণাচার্য্য কুরু- 





৷ বালকদিগের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাহা- 


দ্রিগকে শক্ত্র-বিদ্যায় শিক্ষা! দিতেন । 
কূষারগণকে একদ] পরীক্ষা! করিবার 


। মানসে তিনি কোন শিল্পী দ্বারা একটি 
৷ কাষ্ঠময় পক্ষী নির্মিত করাইয়া একট! 


বৃক্ষের অগ্রভাগে স্থাপন করিলেন, পরে 
যুধিষিরকে ডাকিয়া! বলিলেন, তোমাকে 
এই বৃক্ষের অগ্রস্থিত পক্ষীর মস্তক ছেদন 
করিতে হুইবে। আমার আদেশ মাত্র 


৷ ষেন এঁকাধধ্য সম্পাদন করিতে পার 


তজ্জন্য প্রস্তত হও। যুধিষ্ঠির ধুতে শর 
যোজন! করিয়! দণ্ডায়মান হইলে, (্রোণা- 


রিতে কি করে তাহার স্থিরতা নাই। : চার্ধ্য বলিলেন, প্বৎুম তুমি কি দেখি- 


১. 






মাকে দেখিতেছি, আমার ভ্রাতৃগণকে 
| দেখিতেছি, অন্যান্য রাজপুত্রগণকে দেখি- 


দ্রোণাচা্য্য উত্তর শুনিয়া বুঝিলেন, যাহার 
মন চঞ্চল, দশদিকে ধাবিত হুয়, সে কখন 
কার্ধ। সিদ্ধি করিতে পারে না।. সেই জন্য 
তিনি বলিলেন, তুমি পক্ষীর মস্তক ছেদন 
করিতে পারিবে না, সরিয়! যাও । ড্রোপা- 
চার্ধ্য ক্রমান্বয়ে ছুর্ধ্যোধন প্রভৃতি রাজ- 
পুত্রদিগকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
সকলেই যুধিষিরের ন্যায় উত্তর করি- 
লেন। পরিশেষে আচার্ধ্য, অর্জুনকে ডা- 
কিয়া বলিলেন, বস, তোমাকে এ 
পক্ষীর মস্তক ছেদন করিতে হইবে, আমি 
যখন আদেশ করিব, অকস্ত্রক্ষেপ করিও । 
অর্জুন শর|সনে জ্যারোপণ করিয়া প- 
ক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, 
ভ্রোণাচার্ষা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বগুস, 
কি দেখিতেছ ?” অর্জুন উত্তর করিলেন 
পক্ষী দেখিতেছি।” আচার্য্য পুনর্ধবার 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে, তোমার 
ভ্রাতাদিগকে, ব! অন্যান্য রাজপুত্রদিগকে 
দেখিতে পাঁইতেছ কি না? অর্জুন বলি- 
লেন, “না, এক পক্ষীর মস্তক ভিন্ন আর 

দেখিতে পাঁইতেছি না।” তখন 
আচ।বীা পক্ষীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিতে আ- 
দেশ করিলেন। অর্জুন আদেশ পাইব 
সাত্র কাষ্ঠময় পক্ষীর মস্তক ছেদন করিয়া, 
 স্ভুমিতলে পাতিত করিলেন। ফলতঃ এক 
একাগ্রতার বলেই তিনি এরূপ করিতে 
ক্ষমবান হইয়াছিলেন। আমাদেরও সেই- 
দ্ধপ অপ্রমত্ত হইয়! ব্রহ্ম দর্শনের জন্য একা1- 
শ্রতা অভ্যাস করিতে হইবে । আবার 
একাগ্রতা লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বর- 
চিন্তার সময় ইন্দ্রিয্মদিগকে বহির্বিষয়ে 


হি | | 


| তেছি এবং রক্ষা্রে পক্ষীকে দেখিতেডি ॥ 











পারার শা: নিবি কন? 
ইহা সকল দেশের জ্ঞানীদিগের স্থির 
সিদ্ধান্ত । মহাতারতাদি গ্রচ্থেও ইহার ভূরি 
ভূরি প্রমাণ আছে | গীতা! উদ্ঘাটন করিয়া 
দেখ, অনেক স্থলেই ইহার | পাষক 
বাক্য পাইবে । এক জন মহ 
পাশ্চাত্য পপ্ডিত এই বিষয়ের পোষকতায় 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহার মর্ম নি্গে বলি" 
তেছি। তিনি বলেন নিদ্রীবস্থায় আমাদের 
ইন্দ্রিয় সকল নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্ত আত্মা 
তখন নিশ্চে্ট হইতে পারে না। তাার 
স্বাভাবিক গতিই চিন্তার দিকে, কর্টের 
দিকে । শরীর সমস্ত দিনের পরিশ্রামের পর 
কলাম্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু আত্মা তখন জা- 
গ্রত হইয়! নান অদ্ভুত কার্ধ্যে প্রব্ত্ত হয় । 
তাহার স্ৃষ্টিশক্তি তখন হেশ প্রকাশ 
পায়। মে তখন আপনিই রঙ্গভূমি, আপ- 
নিই নট, আপনিই দর্শক । আপনিই স- 
কল হইয়া সব স্থৃপ্টি করে, সব দেখে, সব 
শুনে। সে তখন বহিরিক্দ্রিয়ের কোন 


সাহায্য পায় না। আঁপনাতেই আ- 
পনি স্থিতি করে। ঢে তখন শরীর- 
বন্ধন হুইতে একরূপ মুক্ত। এই জন্যই 
তাহার এত স্ফর্তি । জাগ্রদবস্থায় সক- 


লেই এক সাধারণ পৃথিবীতে, কিন্ত 
স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
লোকে অবস্থিতি করিয়! ক্রীড়া করে। 
যে অল্পজ্ঞ সে বহুজ্জের ন্যায় কার্য্য করে, 
সে মিতভাষী মে বাগ্মী হয়। যে, যে 
ভাঁষ! অল্প জানে, সে, সে ভাষায় বিলক্ষণ 
বাকৃপটুতা একাশ করে। এক ব্যক্তি 
জাগ্রদবন্থায় বীজগণিতের একটি সমস্যা, 






| জা রিনা লিপি- 
বন্ধ করে, এবং এ লিপি স্বীয় বাক্সের 
মধো রাখিয়া দেয়। পর দিন প্রাতে সে 
যদৃচ্ছাক্রমে বাকল খুলিয়। মা! বিল্য়া- 
পন্ন হইল। ইহা, হইতে এই আভাস 


পাওয়া! যায়, যে, আত্ম ষত শরীরের অধী- 


1 হইতে মুক্ত হয়, তত তাহার শক্তি 
হয়। পাশ্চাত্য পগিতের এই বাক্য 
হুইতে আমাদের কি কিছু শিক্ষণীয় বিষয় 
নাই। অনেক আছে । দেখ ঈশ্বর যিনি 
তিনি“শান্তং শিবমদ্বৈতং”*প্রপঞ্চেপশমং” 
তাহার ধ্যান করিতে হইলে প্রশান্ত হইতে 
হইবে, চিত্তকে বহির্ব্বিষয় হইতে উঠাইয়! 
লইতে হইবে, এমন কি পৃথিবী যে অ|ছে 


শরীর যে আছে তাহা! একাগ্রতার বলে. | 


অভ্যাসের বলে চিন্তাপথ হইতে দূর ক- 
রিতে হইবে । তাহা হইলেই আমর! 
এক রূপ শরীরের ভার হইতে জড়বাধা 
হইতে মুক্ত হইতে পারি। এইরূপ প্রক্রি- 
য়ায় আমরা াত্মশক্তি ক্রমশঃ পরিস্ফট 
হইতে দেখিতে পাইব। ফলত এই্ধপ 
অবস্থা জীবাত্মার মহিত পরমাত্মার যোগ 
সাধনের অনুকূল হইয়া থাকে। তখন 
মে অবাধে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্ধ 
করিতে পারে। ভগবান্‌ তখন আত্মার 
ব্যাকুলতা। দেখিয়। তাহার প্রতি প্রসন্ন 
হুন। মই প্রসন্নতাই আত্মার সর্ধবস্ব | 
তিনি তখন তাহার প্রতি আপনার অনুপম 
কৃপা বর্ষণ করেন। (সম সেই কূপাজলে 
সাত হইয়া কি অপূর্ধ্ব দীপ্তি লাভ করে 





করিতে থাকে। 





অনাথের নাথ! 
তখন গা অমৃতানন্দ ঘ্নঘ পান. ] 





বিগানিত হইয়া উঠে। তখন পআাজ এ 
মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে, জেগেছে 


মে প্রেষমুখ জেগেছে অন্তরে” এই 


প্রেমের গান অন্তরাকাশে বাঁজিতে থাকে। 
যেখানে এই বংশীধ্বনি হয়, দেখানে রূপ 
নাই, রস নাই, গন্ধ নাই। তথাপি 
সেখানে বীণানিন্দিত সংগীতধ্বনি উত্থিত 
হয়। এধ্বনি আত্মায় প্রবেশ মাত্র, 
তাহার পূর্ববপঞ্চিত পাপ মলিনতা তা-. 
হাকে জন্মের মত প্ররিত্যাগ করে। হা 
কি স্থখের সম্মিলন! কেমন করিয়া এ 
স্থখ-নম্মিলনের আনন্দ অবাধে ভোগ 
করিব ভাবিয়াই আকুল। হে দেব! 
কেবল তোমার কৃপা! মনে করিয়াই হৃদয়ে 
দাহস ও বল পাই। এত যেল্বাল। 
যন্ত্রণা-_-এত যে পাপ-তাপ, তথাপি কপ! 
করিয়া মধ্যে মধ্যে তুমি যে কৃষ্ণমেঘের 


মধ্যে বিদ্যুতের ম্যায় আমাদিগকে দর্শন 


দাও, ইহাই আশ্চর্য্য! দই দর্শনেই 
আমরা উন্মত্ত হইয়া! উঠি-_সংসারে এমন 
প্রেমমুখ নাই, এমন সৌন্দর্য্য ও. এইরধ্য 
নাই, যাহা! তোমার পুনদর্শনের আনন্দ 
হইতে আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে 
পারে। যে তোমার আশা-পথ চাহিয়! 
থাকে, তুমি তাহার প্রতি কটাক্ষপাঁত 
করই কর। ঢেই কটাক্ষই তাহার মুক্তি- 
সাধন করে। দে যদিও মোৌহের আবেশে 
আবার সংসারস্থখে-_অস্থায়ী স্থখে__মগ্ন 
হয়_-তথাপি সে কটাক্ষ,মে কখন ভূলিতে 
পারে না। ( পুনশ্মিলনের আশায় 
ছট্‌ ফট করিবেই করিবে । (কোথ! নাথ ! 
একবার করুণাকটাক্ষে 
চুও। অঙ্জান 33৫০ (কেযন করিয়া তো- 
সহিত ফোগযুক্ত 


পরলোক ওমুক্তি। 
_ পরলোকে আত্মার গতি কি হইবে, 
২ এই গেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া আত্মা কোথায় 
গিয়া আশ্রয় লাভ করিবে, এই শরীর 
ছাড়িয়া আত্মা কিরূপে জ্ঞান ও ধর্মে সমু- 


শ্নত হইতে থাকিবে, তাহার প্ররৃতি.ও | 


প্রবৃত্তি কিরপ আকার ধারণ করিবে, ইহ! 
জানিবার জন্য মনুষ্যের স্বাভাবিক ব্যাকু- 
লতা আইসে। কতকাল চলিয়! গিয়াছে, 
মনুষ। জাতির স্থষ্টি হইয়াছ্ছে, তাহার জ্ঞান- 
বুদ্ধ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আত্মার দৈবচক্ষু 
উদ্মীলিত হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান ও তবি- 
ষ্যতের ছুর্ভেদ্য যবনিকা ভেদ করিয়া 
কেছই সেই অপরিচিত দেশের চাক্ষুষ 
ষন্ধান আনয়ন করিতে সমর্থ হুয় নাই। 
ভৌতিক জগতে জ্ঞানবিজ্ঞানবলে কত 
উন্নতি না সংাধিত হইয়াছে, কিন্তু এই 
জগতের অন্তরালে যে কি ঘটিতেছে, তাহা! 
নিঃসংশয়ে স্থির করিতে গিয়া! মনুষ্যের 
বুদ্ধি পরাহত হয়। যদিও ঘেখানে আমা- 
দের বাহা দৃষ্টি পরাভূত, তথাপি আমর! 
অন্ুতব-বলে অনেক দুর অগ্রসর হুইতে 
পারি, সত্যধর্্মা ঈশ্বরের মঙ্গলভাব মঙ্গল- 
উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করিয়! পরজগতের 
রহস্যের মর্াস্থলের দিকে কতকট! অগ্রসর 
হইতে পারি, সাধন! থাকিলে ঘোর অন্ধ- 
কারের ভিতরেও দিক্‌ নির্ণয় করিতে সমর্থ 
হই। ক্ষয় ন্যায় ধাহার শামনের মুল- 
মন্ত্র, অসীম দয় যাহার প্রেমরাজ্যের বন্ধন, 
লোক লোকান্তর যাহার স্থির 


ৃ তেছেন ও করিবেন, ভাহার সতাস্বরূণে 
মঙ্গলম্বরূপে বিশ্বাস করিয়া কি আমর! 


মানবাস্মার উদ্দবল ভবিষ্যৎ অস্কিত করিতে | ধর 
পারি না। তাহার প্রতি যখন আমাদের | 





লিজ লক 


অনুভূত হইতে থাকে। অন্ধাপূর্ববক প্রা- 
চীন উপনিষদ্দের সারবাক্য সকল অবলম্বন 
করিয়া ও অধুনাতন সৃক্ষাদ্শী রদ্মবাদি- 
দিগের উপদেশ শ্রাবণ করিয়া এবং স্থীয় 


অনুভব বলে পরলোকও মুক্তি বিষয়ে যে 


ছূর্গম নিগুড় সত্যে উপনীত হইতে পারি- 
য়াছি, সকলের দমক্ষে যথাসাধ্য তাহা 
ব্যক্ত করিতেছি । 

বেদে আছে। পুণ্যেন পুখযং লোকং 
নয়তি, পাপেন পাপং। পুণ্যদ্বার1 আত্মা 
পুণ্যলোকে নীত হয়, পাপ দ্বারা পাপে । 
অন্তিম সময়ে যখন পৃথিবীর সমুদয় বন্ধুবা- 
দ্ধব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! চলিয়! 
যায়,তখন আত্মা আপনার অর্জিত কর্ম্মফলে 
পুণ্যলোকে বা পাঁপলোকে গমন করে। 

সত্যপথে ধর্মাপথে থাকিতে গিয়া যে 
এই পৃথিবীতে লোকের অত্যাচার নীরবে 
সহা করিল,নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের উদ্দেশে 
আপনার স্থথ এশ্বর্েয জলাঞ্জলি দিল,অশেষ 
বিধ ত্যাগ স্বীকার করিল, তাহার পুণ্যের 
সমুচিত পুরস্কার মে পুণ্যলোকে গিয়। 
লাভ করিবে । ন্যায়বান পিত। তাহার 
জন্য সেখানে বিমলানন্দ সঞ্চিত করিয়। 
রাখিবেন। তাহার সকল অভাব বিমো- 
চন করিয়া! দিবেন। আর যে অন্যায় 
অত্যাচারে জনসমাজের শান্তি ভঙ্গ করিল, 
নিজ দ্বার্থ সাধনের জন্য সকল প্রকার ছুক্ষণ্ম 
করিল, তাহার নিদারুণ পাপের শাস্তি সে 
পাপলোকে ভোগ করিবে। . 

ধার্ট্িকের পক্ষে পুণ্যলোকই পরজীব- 


1 নের প্রথম মোপান।॥ পেখানে দেই নব- 


্রসূতত আত্মার কাধ্য কি? তে কেবল 
ঈশ্বরের পূজার্চনায় নিমগ্ন, তাহার আদিষ্ট 
তৎপর, সকলের প্রতি : 
তি ও সন্ভাব প্রদর্শনে তাহার বলখতী 





ি 
মি 





য়ে তাহাক্ষে মহামোহে মুগ্ধ রাখিবে। 
ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর প্রকাশ সন্দর্শনে তাহার 
মোহবন্ধন শ্লিখ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার 
লকল সংশয় তিরোছিত হুইয়। গিয়াছে ! 

এই আনন্দলোকের সহিত একবার 
পাপীর পাপলোকের তুলনা কর। পুণ্য 
লোকের পৌর্থমাসী জ্যেৎন্স। হইতে বছু- 
দুরে--অমানিশার সুচিভেদ্য গাঢ় অন্ধ- 
কারের ভিতরে এই পাঁপলোক. সকল 
সমাহিত ॥ পাপীর সাধ্য নাই, যে চক্ষু 
উন্মীলন করিয়া সই পবিভ্র জ্যোৎস্স ক্ষণ 
কালের জন্য দ্বর হইতে উপভোগ করে। 
একদিকে পাপীর হৃদয়ভেদী ম্মার্ভনাদ, 
আর একদিকে পৃথ্যলোকনিবাসী পুণ্যা- 
আ্বার কনিঃস্থত বিমলআত্াপ্রলাদ প্রণো- 
দিত ঈশ্বরের স্্বতিগান। মর্ত্যলোক ত্যাগী 
মনুষ্যের কি ভয়ানক পরিবর্তন ! 

এইরূপে ধার্িকের আত্মা পৃথিবী 
হুইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া, পুণ্য- 
লোকে গিয়া! ঈশ্বরের উদ্জ্বলতর সততা! সন্দ- 
নে, তাহার পুজার্চনায়, ভাহার আদিষ্ট 
ধর্ম প্রতিপালনে, সকলের প্রতি অঞ্ভাব 
প্রদর্শনে আপনাকে নিয়োগ করে, এবং 
নিজকৃত পুণ্যফল তোগাবসানে মে দেব- 
লোকে যাইবার অধিকারী হয়। এই 
দেবলোকই জীবাত্মার দ্বিতীয় সোপান। 

পাপের জয় কোথাও নাই। যে 
পাপে আপনাকে কলুষিত করিয়া ফেলিল, 
অনুতাপের, অগ্রজল যাহার গণ্ুস্থল দিয়। 
কখন প্রবাহিত হইল না, যে পাষাণসমান 
কাঠিন, হৃদয় লইয়। জগতে বিচরণ করিল, 
নরহত্া, চৌরযা, ত্থযব্তি, সংসারবিপ্রব- 
কারী অথ নি কপট | কুটিলতা। রস্থতি 
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পাপলোক ভাহারই জন্য। এই পাপ- 
লোকে থাকিয়া! পাপাশ্রিত দেহ ধারণ 
করিয়া অনুতাপের ক্রন্দনে অনুশোচনার 
হা হুতাশে কালক্রমে তাহার কুটিল পাপ 
সকল ভন্ীভূত হইয়া যাইবে। ভক্মীতূত 
হইয়৷ গেলে আত্মপ্রপাঁদের বিমল (্যাৎ- 
স্নায় তাহার অন্তর্দেশ আলোকিত হইবে। 
পরিশেষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবসানে 
দেই বিগতপাপ আত্ম! প্ুপ্যশরীর ধারণ 
করিয়া, পুণ্যলোকে গিয়া পুর্ববজন্মে যাহা 
কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছিল, তাহার ফল 
উপভোগ করিতে পাইবে । এবং পুণ্যফল 
ভোগ শেষ হইলে মে আবার দেবলোকে 
যাইতে সক্ষন হইবে। স্ভায়বান ঈশ্বরের 
রাজের অনন্ত নরক নাই। তিনি সকলকেই 
আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন 
“পাপী তাপী সাধু অদাধু দিবেন বারে 
মঙ্গলছায়া” | 

এই পৃথিবীলোকে স্ত্রীপুরুষ হইতে 
পুত্রকন্যার জন্ম হুয়। একবার আনন্দের 
রোল উত্থিত হুইয়া পরক্ষণেই তাহা! 
শোকসন্তাপে নিমীলিত হুইয়া যায়। 
কিন্তু দেবলোকে এরূপ জন্ম নাই, জরা 
নাই, স্ৃত্যু নাই, শোক নাই ॥ কেবলই 
অবিমিশ্র আনন্দের হিল্লোল সেখানে প্রবা- 
হিত হয়। বৃদ্ধির জন্য তাহার আহারের 
আবশ্যক হয় না, তাহাকে পাইয়া তাহার 
সকল অভাব তিরোহিত হুইয়! যায়। 

প্রবাল যেমন সংস্কার বলে জলম্ৃত্ভিক! 
বালুকণ| হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 
দেহের আবরণ নিশ্মাণ কর, তেমনই 
আমাদের আক্স! দ্বেবলোকে গিয়। নিজের 
সংক্কারবলে দেবলোকস্থলত পরমাণুর 
মাহায্যে--রজত কাঞ্চনে আপনার নবতর 
কল্যাগতর ন্ধপ রস্তুত করিয়া লয়। 


৪ 
তদাখা পেশ্স্কারী পেশসো 
কল্যাণতরং রূপং তন্কৃত, এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্য 
অবিদ্যাং গময়িত্বা হন্তন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে। 
বৃহদারণাক উপনিষদ । 
যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণের মাত্রা লইয়া 
অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ প্রস্তৃত করে, 
সেই প্রকার এই আত্ম! এই শরীরকে 
নষ্ট করিয়৷ অজ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া (শ্বীয় 
সংস্কার বলে) অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ 
নিশ্মীণ করে। 
দেবশরীর বিনির্ষিত হইল কিন্ত তা- 
হার আহারের আবশ্যক নাই। ইক্জ্রিয়াদি 
রচিত হইল, কিন্তু তাহাতে পণ্ডভাঁব 
নাই। কাম ক্রোধ লোভ জর! ব্যাধ 
যাহার উৎপীড়নে মনুষ্য এখানে ব্যতিব্যস্ত 
সেখানে তাহার কিছুই নাই। 
স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্নাস্তি ন তত্র ত্বংন ভ্ররয্া 
বিভেতি। 
উতে তীন্বশনায়াপিপানে শোকাতিগো যোদতে স্বর্গ 
লোকে । 
কঠোপনিষদ। 
স্বর্থলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু 
তুমিও সেখানে নাই, জরাও নাই যে 
লোকে ভয় পাইবে, ক্ষুধা পিপাম! এই 
উভয়কেই অতিক্রম করিয়া! শোক হইতে 
মুক্ত ব্যক্তি স্বর্গলোকে অভিনন্দিত 
হুয়। 
রক্ত যেমন মন্ুষ্যের প্রাণ, তেমনই 
দেবশরীরের প্রাণ ঈশ্বর । দেবশরীর ঈশ্ব- 
রেতেই জীবিত থাকে । দেবপ্রাণ তিনিই । 
দেবলোকে জরাকে কেহ ভয় করে ন!। 
দেখানে প্রথম হইতেই যৌবন। 
দেবলোকে গিয়! আত্ম! স্থাষ্তির কৌ- 
শল হ্ুম্পন্ট অনুভব করত কেবলই জ্ঞান 
উপার্জন করে, ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়] 
পুলকে পরিপূর্ণ হয়। তাহার ইক্জ্রিয়ের 
স্ফূর্তি ও সীমা মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক 


০ 
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গুণে উন্গত। দে এই বিচিত্র ইক্জরিয়ের 
সাহায্যে ঈশ্বরের কৌশল যতই দেখিতে 
থাকে, ততই তাহার বিজ্ঞান বিকশিত 
হয়। দেবশরীরে পশুভাবের ইন্ড্রিয় 
নাই। তাহার চলিবার শক্তি থাকিতে 
পারে, হস্তে বল থাকিতে পারে, বহুদূর 
বিচরণ করিবার জন্য উপযোগী পক্ষ ও 
থাকিতে পারে । দেবশরীরের সীন্দ- 
ধেোযর লহিত মনুষ্য দেহের তুলনাই হইতে 
পারে না। জ্ঞান ও ধর্মের উপযোগী 
তাহার কল ইন্্রিযরই আছে।- কিন্তু 
তাহার চক্ষু কর্ণ অভদ্র দর্শন শ্রাবণের জনা 
নহে, তাহার দত্ত জিহ্বা ঈশ্বরের গুণ গানের 
জনা--আহারের জন্য নহে। তাহার 
নবতর কল্যাণতর রূপ হইতে জ্ঞানের 
আভা দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া পড়ে | রোগ 
শোক জরাম্মত্যুর সাধ্য নাই যে দে দে- 
হকে স্পর্শ করে, ঈশ্বর যখন তাহার প্রাগ, 
তখন দেবশরীরের বিনাশ কোথা ! সে 
ঈশ্বরকে পাইয়া! অমর হয়। 

ঈশ্বরের যাহ। আদেশ, তাহাই তাহার 
ধর্ম। অন্তর্য্যামী হৃদয়ে বমিয়। যাহ! 
আদেশ করেন, মে আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় 
তাহ! পালন করে। ঈশ্বরের আদেশে যে 
আপনাকে নিয়মষিত করে, পাপ কেমন 
করিয়। তাহাকে স্পর্শ করিবে। 

এই অধোলোকে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইলে চারিদিকে শঙ্খধ্বনি পড়িয়া! যায়, 
পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের অস্তরে কত 
না আনন্দের সঞ্চার হয়। তেমনি এই 
দেবলোকে নূতন আত্মার আগমনে কি 
আনন্দের কোলাহল না! উত্থিত হুয়। 
দেবতাগণ-_“এহি এহীতি” বলিয়া তাহার 
সম্বর্ধনা করেন ও প্রীতিবিক্ষারিত নেত্রে 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। প্রবীণাত্মা 
দেবতাগণ স্মেহভরে তাহার নিকট ঈশ্বরের 





আপনাকে সমুন্নত করিয়া প্রকৃত সহ- 
ধর্টিণী নামের যোগ্য! হইয়াছেন, তিনিই 


দেবলোকে আপনার পতিকে দেখিতে : 


পান, ও পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতির 
সমতা দেখিয়। হর্ষ বিস্ময়ে উভয়েই অভি- 
ভূত হয়েন ; এবং ঈশ্বরের উদ্জ্বলতর মহি- 


শান্তিই না উপভোগ করেন । 

জ্ঞান ধর্ম প্রেমমঙ্গলে দেবতারা কেমন 
আনন্দে রহিয়াছেন। যাহ] তাহারা জ্ঞানে 
জানিতেছেন, প্রেমে আয়ত্ব করিয়া, 
সঙ্গীতে তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন । জ্ঞানে 
গানে ধর্ষে প্রেমে চারিদিক কেমন সমুজ্জ- 
লিত হুইয়া রহিয়াছে। 

কতদিন পরে যে তিনি দেবশরীরকে 
এই দেবলোক হুইতে উন্নততর দেব- 
লোকে লইয়। যাইবেন, তাহা তিনিই 


বলিতে পারেন । আমর! এইমাত্র জানি, 


উপযুক্ত হইলে দেবতাগণের সম্মুখে 
উন্নততর ন্বর্গলোকের দ্বার আপনা হুই- 
তেই প্রমুক্ত হইবে । এবং সেখানে গিয়! 
তাহারা বিচিত্রতর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
ঈশ্বরের কৌশল ও মহিমা সন্দর্শন করি- 
বেন; ও সেখানকার সকলজানার ও ধর্ন্া- 
নুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইলে, আবার উন্নত- 
তর দেবলোকে গমন করিয়া নরতর 
ইজ্জিয়ের সাহাযো স্থাষ্টির বিচিত্রতর বৌ 
শল দেখিতে থাকিবেন | এইরূপে দেব- 
লোক হইতে €দবলোকে শিয়া ঈশ্বরের 
নবতর কৌশল ও মহিমা সন্দর্শনে তীহাঁ- 
দের বিজ্ঞান ক্রমিকই পরিস্ফ্ট হইতে 
থাকিবে। "আত্মার উন্নতির শেষ নাই 


মার মধ্যে সমাসীন হুইয়। কি স্বর্গীয় | 








কান্তরেরও অবসান নাই। এই অসীম 
আকাশস্থিত কত অগণা লোক হইতে 
লোকান্তরে গিয়া যে আমর! কত উন্নতি 
লাভ করিব এবং কত যুগযুগাস্তরের পরে 
যে আমর! ম্বক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব 
তাহা কে বলিবে। 


রামাবতারের অভিব্যক্তি । 
(পৌরাণিকী কথার উৎপত্তি) 

আমর! পূর্বে এক প্রস্তাবে বলিয়াছি, 
যে বৈদিক রূপক কবিত্ব হারাইয়1 পুরা 
ণের ভিতরে কোন কোন স্থানে উপাখ্যানে 
পরিণত হইয়াছে । বস্ততঃ এ দেশে যে 
সকল দেবদেবীর পুজা! আচরিত হনয়! 
থাকে, এবং পুরাণের ভিতরে যে নকল 
অসম্ভবপর ঘটনার উল্লেখ দেখি, এ সমস্ত 
বিশ্লেষণ, করিলে অধিকাংশ স্থানে রূপা- 
স্তরিত কবিত্বই দেখিতে পাই। বৈদিক 
কবি অনির্দেশ্য অতীতে বিয়া যে গান 
গাহিলেন, আমর] তাহার মর্শাগ্রহণ করিতে 
পারিলাম না! আমর! তাঁহা লইয়! অন্ধ- 
কার রচনা করিলাম । ক্রমে এতদুর 
আসিয়! পড়িলাম যে মূলের সহিত সকল 
সম্বন্ধ তিরোছিত হুইয়! গেল। এ বিষয়ে 
পুরাণকারগণ যে নিরবচ্ছিন্ন দোষী তাহ! 
নহে। বেদের প্রাচীনতম ভাষ্য ও টাক! 
একপ্রকার বিনষ্ট হুইয় গিয়াছে । সায়ণা- 
চার্ধ্য প্রভৃতি ছুই একজনের মে টাক! 
আছে, তাহ। বেদের বহুকাল পরে বির- 
চিত। এই মকল টীকাকারগণ বৌদ্ধ বিপ্ল- 
বের সময় উদ্দিত হন। এবং স্বেচ্ছাক্রমে বা 
অনুরুদ্ধ হইয়া বেদার্থ বিপর্যস্ত করিম 
ফেলেন। বেদের ভাষ! যেরূপ জটিল 
ও ফঠিন তাহাতে টীকাকারের সাছাযা 
বাতীত অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভবপর বলি- 


2৪774] 


রব 


জান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরে তন্ত্র 


পি 





লও কু বি দ্ষযোনি ও বেদমাতা 


রাণে বেদের অনুশীলন আমাদের দেশে | স্কার। রে 


শান থে প্রকাণ্ড জাল বিস্তার করিয়া ; বিচি 


বিল, তাহাতে কেদের অনুশীলনের আব- । 3 
1 হস্তা এবং সুধামগল ধদছিতা রি 


শাক আর রহিল না। পুজার্চনার জন্য 
তন্ত্র উঠিল। শান্ত্রকারের উদ্দেশ্য যাহাই 
থাকুক বিবেচনা শক্তিকে মায়ামুগ্ধ করি- 
বার জন্যই যেন পুরাণের স্থাষ্্রি হইতে লা- 
গিল | কোন্‌ সময়ে কি ভাবে যে এ দেশে 
তস্ত্রোর প্রবর্তন হইল তাহা ঠিক বল1 যায় 
না। তবে বিপুল আয়োজনের দহিত যে 
তন্তরশান্ত্র আমাদের দেশে প্রবেশ লাভ করি- 
য়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তা- 
জ্জিক আচার ব্যবহার ও তান্ত্রিক মন্ত্র বহুল 
পরিমাণে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অন্ু- 
ষ্টানের ভিতরে প্রবিষ্ট হইল । এবং 
প্রাচীন পদ্ধতিকে কতকদূর পর্য্যন্ত বিপ- ৷ 
ধ্যন্ত করিয়া দিল। আমি সামবেদী ত্রা- | 
ক্গণ, সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রথালী আমার | 
অবলম্বন | কিন্তু দেখি কয়েকখানি বৈ- 
দিক কন্কাল লইয়া তন্ত্রের শোণিত মাংসে 
দেই সন্ধ্যাপ্রথালী বিরচিত1 যে পবিভ্র 
ওষ্কার ও গায়ত্রী মন্ত্রে বৈদিক পূর্বব পিতা- 
মহগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এই . 
সন্ধ্যাপদ্ধতির ভিতরেও তাহাদ্বিগকে মুক্তি- 
মান ও মু্ভিমতী করিবার চেষ্টা হইয়াছে | 
'এবং এমন একটি রূপক খাড়া করা হ্ই- 
য়াছে, যাহা সাধারণের নিকট দুর্বের্বাধ । 
কোথায় গায়ত্রীমন্ত্র লইয়া জপ করিব, 
না তাহার আবাহন স্থলে বল! হইল 


“ও 'আয়্াহি বরদে দেবি ত্র্ক্ষরে ব্রঙ্গবাদিলি, 
গারতি ছন্দসাং ঘাতঃ ব্রঙ্মযোনির্নমোহস্ক তে" 








চিন্তা বা ধ্যান করিবে। গায়ন্ী চন্তাতে 
হংস বা কুশ আপিল কেন এক সম-. 
স্যার কথা । আমর! যতদূর চিন্তা করিয়াছি 
তাহাতে ইহার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য ইহাই হু- 
ইতে পারে। প্রাতঃকাঁলের গায়ত্রী চিন্তাতে 
ঈশ্বরের স্থপ্টিকারিত্থের ভাব, মধ্যাহ্ুকালের 
গায়ভ্রীতে পালনীভাব এবং সায়ংকালের 
গায়ত্রীতে বিনাশকারিস্ব কল্পন! কর হই-. 
য়াছে। এবং ঈশ্বরের এই ভ্রিবিধ শক্তির 

সহিত সূর্ষ্যের উদয় মব্যাহ্ব ও অস্ত কাল 
তুলনা করা হইয়াছে । তিমির রাঁশি তেদ 
করিয়া যখন সৃষ্য সমুদয় অগৎকে প্রকা- 

৷ শিত করে তখন সেই অবস্থার সহিত অন্ধ- 
কার হইতে জগৎ কৃষ্টি তুলনা হুইতে 
পারে। বনুকাল হইল স্থৃষ্টি হইয়া গ্রি- 
য়াছে। এক্ষণে এই সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড 


পরিণতি লাভ করিয়াছে, সমস্ত জগৎ 


দনুদ্ভাসিত হইয়া ্াড়াইয়াছে, বাস্তবিক 
বর্তমান সময় জগতের পক্ষে মধ্যাহ্রুকাল 
বলিতে হইবে। ঈশ্বরের রক্ষণী পালনী 
শক্তি জগৎকে সজীব রাখিয়াঁছে। সন্ধ্যা- 
গমে আবার সূর্য্য নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, 
অন্ধকারের যবনিকা নিপতিত হয়, সায়ং- 
কাল বাস্তবিক প্রলয়ের অবস্থা । কিন্তু 
এখানেও যদি কবিত্বের শেষ হইত তাহ! 
হইলেও অর্থ জর্টিল হইত না। : কবি 


আর একটু অধিক মাত্রা উিয়াছে। 
বেদের মধ্যে খখেদ আদি রচিত। তাহার রঃ 
পরে বজুর্ধেদ তাহার পরে সাঁমবেদ। 


হেত্রি অক্ষর যুক্ত (অ+ উ+মন্পসথষ্টি- 
স্থিতি প্রলয়কারিণী) বরদাত্রী ব্রঙ্মাবাঁদিনি 
গায়ত্রী দেবী তুমি আগমন কর, তুমি 


ইহার উপরে গায়ত্রীকে স্মৃতিতে কু- 
মারী যুবতী ও বৃদ্ধা এই তিন অবস্থায় 
ুর্ভিষতী কর! হইয়াছে । এই সকল কা- 
রণে প্রাতঃকালের গায়ত্রী কুমারী, খখেদ- 
ু্া রন্মারূপাঁ, (র্মাৎ ধার সৃপ্টি কর্তৃ) 
(প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি শুভ্রবর্ণ বলিয়া) 
হংসস্থিতা, (বোধ হয় প্রাতঃকালে ধষিগণ 
কুশ আদি পুজার বিবিধ উপাচার সংগ্রহ 
করেন বলিয়া) কুশহস্তা বল! হইল। 
মধ্যা্থে বিস্কুরূপাঞ্চ তার্ষাস্থাং পীতবাসসীং 
যুবতীং যন্ু্কোদযুতাং সধ্যমগুলসংস্থিতাং । 





ঝর হইয়াছেন। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেও আমরাও আমাদের বিবেচনা 
শক্তিকেও বিসর্জন দিয়াছি ও যাহ! পাই 
তাহাই স্থুলভাবে বিশ্বাস করিতেছি। 
কখন বা মনে সন্দেহের উদয় হইলে খষি- 
বাক্য ও শাস্ত্রের লিখন বলিয় চুপ করিয়! 
যাইতেছি। শ্মশানের বর্ণনার সঙ্গে বষের 
নিত্য যৌগ । বর্তমান কালে ঘোর পল্লী- 
গ্রামে বৃষ উদ্দামভাবে বিচরণ করে। যে 
সমস্ত বৃষ শ্রাদ্ধে উৎসর্গারৃত হয় তাহার! 


৷ মুক্তাবস্থায় বিহার করে। তাহাদিগকে 


ধ্যানের গায়ত্রী বিষুরূপা(বিুণ পালনকর্তা) 


গরুড়স্থা (মধ্যান্নে সৃধ্য অধিক উচ্চে উ- 
খিত হয় বলিয়। লিখিত হইয়াছে গরুড়- 


বাছিনী অর্থাৎ গরুড় যত উচ্চ উঠিতে 


পারে) পীতবস্ত্রা (মধ্যাড়ে সূর্য্যের প্রথর 
রশ্মি দীতবর্ণ হয় বলিয়) যুবতী, যজুর্বেেদ- 
যুতা,  সূর্য্যমগ্ুলসংস্থিতা বলা হইল। 
এবং সায়াস্থে গায়ত্রীকে এইভাবে চিন্তা 
করিবার ব্যবস্থা হইল। 

সায়াস্কে শিবরূপাং বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং 

হুর্যযমগ্ডলমধাস্থাং সামবেদযুতাং 

সায়ংকালে শিবরূপা (শিব সংহার- 
_. কর্তা) বৃদ্ধা, বৃষবাহিনী সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা 
ও সামবেদযুত1 | গায়ত্রী ভ্রিবেদাত্মক 
বলিয়া এই তিন বেদের উল্লেখ হওয়াও 
আশ্চর্য্য নহে। সংহার ভাব মনে হুই- 
লেই শ্াশানের ভাব আপনা হইতেই 
আইসে এই জন্য মহাদেবের শ্মশানে বাস 
ও চিতাভম্ম অঙ্গে লেপন এবং অস্থির 


মাল। অঙ্গে ধারণ, ইত্যাঁকার বর্ণন! পুরাণে, 


দেখিতে পাওয়া যায়; পাঠকবর্গ এক্ষণে 
বুঝিয়া৷ দেখুন ঈশ্বরের স্ৃষ্টিবিনাশিত্ব শ- 
ভিকে সুর্তিমতী করিয়া! কেমন €কৌঁশলে 
মহাদেবসূর্তিতে পরিণত কর! হইয়াছে; 
'অলঙ্কার চলিয়া গিয়াছে. মহাদেব জড়- 





। জমি প্রায়ই তুল্যার্থবাচী । 


বন্ধন করিতে নাই শান্ত্রে এইরূপ নির্দেশ 
আছে। গ্রামের প্রীস্তভাগে যে স্থানে 
চাষ হয় না অথচ লোকালয় নাই এমন 
স্থানে দাহ কার্ধ্য নির্বাহ হয়। শাশানের 
জন্য কোন একটি ব! ছুইটি নিরূপিত স্থান 
নাই। বৃষগুলি চাঁষের জমি ও জনপদ 


হইতে বিতাড়িত হুইয়া সচরাচর এ সকল 


স্থানে বিহার করে। গ্রামবাসী মাজ্রেই 
অবগত আছেন যে সরকারি ভাগাড় পতিত 
এবং এই 
সকল সরকারি ভাগাড়ই শাশানের কার্যে 
ব্যবহৃত হইয় থাকে । খুব সম্ভবতঃ এই 
মকল কারণে শ্বশানের বর্ণনায় বৃুষের কথ! 
উঠে। শান্ত্রকারগণ মহাদেবকে ঘূর্ভি- 
মীন করিয়া এই বৃষকে তাহার বাহন 
করিরা দ্িলেন। হু কেহু বলেন 
বৃধরূপী ধর্মকে আশ্রয় করিয়। থাকেন 
এজন্য মহাদেবের এই বাহনের কল্পন!। 
শ্বশানে গভীর শান্তি চিরবিরাজ করে 
বলিয়া সাধনার পক্ষে শ্াশানের বিশেষ 
উপযোগিতা আছে। বিশেষতঃ শ্বশানে 
গেলে জীবনের অনিত্যত। যেমন বুঝা যায় 
এমন আর কোথায় নহে। কিন্ত শান্ত্র- 
কারগণ স্থষ্টিনংহারকারী মহাদেবকে শ- 
শানে দেখিয়া! তীহাকে মহ্াযোগী মহা- 


টি. 


- দ্ধূপে সাজাইয়া তাক্ত্রিকগণও মহাদেবকে 
_ তন্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন এবং শিববাক্যে আমাদের 
বথেই শ্রদ্ধা থাকিলেও বলিতে হইবে 
বে ভীছার মুখ দিয়া যাহা কিছু বলাঁ- 
ইলেন তাহা শিববাক্য হইয়া ঈ্াড়াইল। 
এইরূপে ভ্রান্তি অনাহতভাবে চলিয়! 
আসিতে লাগিল। বর্তমান কালের থিও- 
সফিষ্ট সংপ্রদায়ের মধ্যে কাহারও 
কাহারও মুখে শুনা যায় যে এখন ও মহা- 
দেব জীবিত থাকিয়া কৈলাসে বিহার 
করিতেছেন এবং তিনি অনেকের প্র- 
ত্যক্ষে আমিয়াছেন। ইছার পরে স- 
দ্ধ্যার ভিতরে প্গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া” 
বলিয়। অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় গায়ত্রী 
বিসর্জন আছে। 


আমরা বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে আ-: 


সিয়। পড়িয়াছি, ইহ! স্বীকার করি। কিন্তু 


মূল প্রস্তাব অবলম্বনে পৌরাঁণিকী কথা: 


উৎপত্তির ছুই চারিটি দৃষ্টান্ত দেওয়াই, 


আমাদের লক্ষ্য । পাঠকবর্গ দেখিবেন যে 
এক গায়ত্রীর আবাহন ও ধ্যান লইয়া ও 


করিয়া বক্তব্য বিষয়কে কত ন1 কঠিন করা 
হইয়াছে। আজকাল অনেকে মন্ত্রশক্তিতে : 
বিশ্বাস করেন। মঙ্োর আর্থ তাহার! জানেন : 
মা বুঝিতেও চাহেন না। তীহাদিগকে . 
লইয়! পীড়াপীড়ি করিলে বলিয়া উঠেন 
মন্ত্রের অর্থ না বুঝিলাম তাহাতে কি, 
বৈদিক মন্ত্রশক্তি এমনই অদ্ভুত যে তাহা- 
তেই সিদ্ধিলাভ করিব। অন্েকানেক 
শিক্ষিত লোকের মুখে এন্ধপ উত্তর শুনিতে 
গাওয়া যায়। 

আমর পূর্বেও বলিয়াছি এখনও 
ঃ ঘলিতেছি যে অলঙ্কার ও রূপক আমাদের 


[২ 


| 





 ব্যারী ঠাওরাইলেন। নি 


তেছি ন!, পথ হারাইয্া 

গুটিপৌকা যেমন আত্মরক্ষার জন্য ঞা 
মের গৃহ নির্মাণ করিতে গিয়া আপনাকে 
কারাবদ্ধ করিয়া ফেলে, আমাদের অবস্থাও 
ঠিক তেমনি হইয়াছে । ঈশ্বর জানেন কবে 
আমরা সত্যের আলোকে সমুজ্জবলিত স়ল- 
বর্তে চলিতে আরম্ভ করিব। একে জগত 
হস্যময়, তাহার উপরে আমাদের দেশের 


শাস্ত্র অধিকতর রহস্যময়, এ অবস্থায় 


ভাগবতকারের ন্যায় আমরাও বলিতেছি 
“ধায়া স্বেন সদ নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি। 
সর্বদা নিজ তেজে দীপ্তিমান বিগত আবরণ 
পরম সত্যকে ধ্যান করি । আমরা আগামী 
বারের পত্রিকাতে দেখাইতে চেষ্টা করিব 


 আহল্যা, গৌতম ও ইন্জের কাছিনী দিবা, 
বাতৰি সংঘটিত এইরূপ একটি রূপক মাত্র । 
সূর্যোর বিশেষণগুলি গাঁযততরীতে আরোপ : 324 


ধর্মব্যাধ। 
পুর্ব প্রকাশিতের পর। 
অনন্তর ব্যাধ স্বীয় পুরুষপরস্পরা প্রচ" 
লিত কালধর্ের ব্যাখ্যা করিয়া বলিল ছে 
বর্মন ! জ্ঞানবৃদ্ধদিগের অনুশাসন এই যে, 
যাহা প্রাণিগণের একান্ত হিতকর, তাহাই 
সত্য ও ধর কিন্ত বিবাহ ও প্রাপবিনা- 
শশ্ছলে মিথ্যাও হিতজনক হয়, ্তরাং 
তাহ সত্যে পরিণত হইয়া থাকে । দে. 
খুন এইরূপে অধন্ম ধর্মাূপে এবং ধর্মী. 
অধর্পারূণে প্রতীয়মান হইতেছে । আত" 
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আহা? ১৭. 

এব ধর্ের গতি কত সুষ্ষয বিবেচনা 
করুন। ফলতঃ পুরুষ শুভ এবং অশুভ 
যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তদনুরূপ 
ফল প্রাপ্ত হইলেন, ইহাতে কোন সংশয় 
নাই। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই অপ্রিয় ঘটনায় 
আত্মদোষ দর্শনে অন্ধ হইয়া দেবতার নিন্দা 
করিয়া থাকে । মুড, কপট ও অস্থিরচিত্ত 
লোকের] সর্বদা ন্থখছুঃখরূপ বিপর্যয় 
দশায় বিপর্ধ্যন্ত হয় ; প্রজ্ঞা অথব! স্থনীতি 
কি পুরুষকার, কিছুই তাহাদিগকে রক্ষা 
করিতে সমর্থ হয় না। বস্তত মানব নানা- 
রূপ কর্াপ্রবাহের অধীন হইয়া নিয়ত 
শোক-মোহে মুহযমান হইতেছে । মান- 
বের সর্বধতোমুখী স্বাধীনতা থাকিলে 


ধর্মঘ্যাধা 


কেহই স্বৃত্যুমুখে পতিত হইত ন|; প্রত্যুত ৷ 


সকলে সর্বপ্রকার মনোৌভিলাষ পূর্ণ করি- 
তেই সমর্থ হইত। কেহই শুভাশুত 
অন্বন্ধের স্বয়ং নিয়ন্ত| নহে, সকলেই পূর্বব- 
কৃত কর্মের অধীন। প্রাণিমাত্রের দেহ 
অনিত্য কিন্তু জীবাত্ম। নিত্য বস্তু । 


অনন্তর কৌশিক জীবের নিত্যত্ববিষয়ে 


জিজ্ঞান্থ হইলে ব্যাধ পুনর্র্বার বলিতে 
লাগিল, হে দ্বিজোতম ! দেহের বিনাশে 
আত্মার বিনাশ হয় না। মানব আত্মকৃত 
কর্মের ফল আপনিই ভোগ করে, একের 
কশ্মফল অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। 
পুণ্যবানের! পুণাশীল হয়েন, এবং পাপা- 
চারীরা পাপান্ুষ্ঠানে রত হয়। ফলতঃ 
ক্কৃত কর্মের বিনাশ নাই। তাহা কর্তার 
অনুগামী হইয়া থাকে । ধর্ঘ্মানুষ্ঠান দ্বার! 
লোকে শব্দ স্পর্শ দরূপরসাদি সমুদায় 
পার্থিব বস্ত এবং প্রভুত্ব লাভ করেন, 
পঙ্ডিতের! এইরূপ বহুবিধ পুষ্পিত বাক্যে 
মানবগণকে প্রলোভিত করিয়া থাকেন; 
কিন্ত াহাদ্িগের প্রজ্ঞানেত্র প্র্,টিত 
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উক্তরূপ ফললাভ করিয়! কখনও তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারেন না। তীহার1 জ্ঞানপ্রভাবে 
সমুদায়ের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া সংসারে 
রাগদ্েষ পরিত্যাগ পূর্বক ন্বেচ্ছাক্রমে 
বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং কেবল 
দৈবের উপর নির্ভর না| করিয়া সমুচিত 
উপায় অবলম্বন পূর্বক মোক্ষসাধনে কৃত- 
নিশ্চয় হয়েন। : প্রজ্ঞাবান পুরুষ এই 
প্রকারে পাপ পরিত্যাগ ও বৈরাগ্য আশ্রয় 
করিয়। মুক্তিলাভ করেন। ফলতঃ জ্ঞানই 
মোক্ষের প্রধান সাধন এবং শম ও.দম 
অর্থাৎ অন্তরিক্দিয় ও বহিরিক্ত্রিয় নিগ্রহই 
জ্ঞানের মূলকারণ। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান- 
প্রভাবে সমুদায় কাম্য বস্ত প্রাপ্ত হুইয়! 
থাকেন। তীহার। বৈরাগ্য ইক্দ্রিয়সংযম 
ও সত্যাচরণ দ্বারা চরমে পরমপদার্থ ব্রচ্ম- 
পদ লাভ করিয়া আপ্তকাম হয়েন। 
কৌশিক বলিলেন হে ধার্মিক শ্রেষ্ঠ ! 


তুমি যে ইউন্ট্রিয়নিগ্রছের কথা বলিলে, 





তাহার প্রকৃত তাৎপর্য কি? কি উপায়ে 
ইন্দ্রিয় সকলের সংযমনে সমর্থ হওয়! যাঁয় 
এবং তাহার ফলই বা কি? এই সমস্ত 
সবিস্তরে কীর্তন করিয়া আমার অভিলাষ 


পূর্ণ কর। 
ব্যাধ বলিল, হে দ্বিজসত্তম ! মানব- 
দিগের চিত্ত প্রথমতঃ বিজ্ঞানলাভার্থ প্ররত 


হুইয়। রাগ ও দছ্বেষের বশতাপন্ন হুয়। 
পরে তাহার চরিতার্থতায় প্রযত্ববান 
হুইয়া৷ অনেকানেক কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা 
পুনঃ পুনঃ রূপরসাদি বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত 
হয়; ইহাতে আসক্তি আরও প্রবল হুইয়! 
উঠে। অনস্তর আসক্তি হইতে দ্বেষ, দ্বেষ 
হইতে লোভ এবং লোভ হইতে মোহ 
উৎপন্ন হয়। এইক্ূপে রাগছ্েষ-ও লোভা- 
ভিহুত হুইলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি মলিন 
হুইয়1 ঘায়। তখন মে কেবল কপটভাবে 






 ধর্মাচরণ করে এবং ধার্্িকের বা রঃ 
৬৯ ্র্গের কারণ হয় এরা 


ধারণ করিয়া লোকদমাজে আপনাকে 
-ধার্ষিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ক- 
রিয়। থাকে । এই ধর্মধ্বজী কপটারা পরে 
অত্যাসবশতঃ শঠতাদ্বারা অর্থোপার্জন 


করিতে প্ররৃন্ভ হয়। এইরূপে তাহাদের 


বুদ্ধিরৃত্তি ছলনা ও প্রতারণাতে অভিহত 
হইলে পাপকর্থে নিযুক্ত হুইয়! থাকে। 
ইহার! মনে মনে পাপচিন্তা করিয়। বাক্যে 
তাহা ব্যক্ত করে এবং কার্ষোও তাহার 
অনুষ্ঠান করিয়া ভ্রিবিধ পাপে লিপ্ত হয়। 
ক্রমশঃ ইহাদের সদৃগুণ সমুদায় বিনষ্ট 
হইয়। যায়। এই পাপীরা আপনাদের 
তুল্যস্বভাব অধর্ম্মাচারিদিগের সহিত মিত্রতা 
করিয়া ইহ পরকালে বিপদাঁপন্ন হইয়! 
থাকে। ধার্মিক ব্যক্তি প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বার এ 
সমস্ত দোষ জ্ঞাত হইয়া সাধু সজ্জনগণের 
সেবা ও সাধু কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম 
বিষয়িনী স্থনিম্মীলা বুদ্ধি লাভ করিয়! 
থাকেন। ব্যাধের এতাদৃশ স্গন্তীর ধন্মার্ঘ- 
যুক্ত বাক্যে প্রীত হুইয়! কৌশিক বলি- 
লেন, হে ধর্্মব্যাধ! তুমি যেরূপ সত্য" 
ধর্ের ব্যাখ্যা! করিলে, ইহার বক্তা! আর 
কাহাকেও দেখা যায় না। অধিক আরকি 
বলিব, আমি তোমাকে একজন দিব্যজ্ঞান- 
লম্পঙ্গ মহর্ষি বলিয়াই বোধ করিতেছি। 
অনন্তর মহা'তপ! কৌশিক বিবিধতত্ব 
জ্ঞানের প্রদঙ্গ উত্থাপন করিলে ব্যাধ বলিতে 
লাগিল, হে বিপ্রর্ষে! আপনি. যে বিষয়ের 
প্রশ্থ করিয়াছেন, কেবল আত্মালোচনাই 
তাহার মূল স্বরূপ জানিবেন। পুরুষ 
জ্ঞানমার্গ দ্বারাই মারাত্মক কেশকদন্ধ 
আতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ- করিয়া 
থাকেন। হে দিজশ্রেষ্ঠ! উন্দ্রিয়সং্যম 
ব্যতীত আত্মালোচনার অন্য উপায় নাই। 
ইন্জ্িয়গণকেই স্বর্গ ও নরকের হেতুভৃত 





হইলেই নরকের হেতু হইয়া থাকে। 
বন্ততঃ ইক্জ্রিয়দমনই তপশ্চরণের মূলী- 
ভূত। ইন্ট্রিয়গণকে শাসন না করিলে 
মানুষ আসক্তির অধীন হুইয়! নানা প্রকাঁর 
ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু জিতেক্জিয় 
আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই সিদ্ধি লাভ. করেন 
এবং কদাপি পাপকর্নে লিপ্ত হয়েন 
না। পঞ্চিতগণ শরীরকে রথস্বরূপ আ- 
তআ্মাকে সারথি স্বরূপ এবং ইন্ড্রিয়গণকে 
অশ্বস্বরূপ বলিয়াছেন। অপ্রমত্ত ধীরগণ 
ইন্দ্রিয়ূপ অশ্বগণকে বশীভূত করিয়া! স্থুখে 
সঞ্চরণ করিয়া! থাকেন । যে আত্মনিষ্ঠ 
ধৈর্যাবান পুরুষ ষন প্রস্থতি ইন্্রিরজপ 
অশ্বষট্কের রশ্মি-সংযম করিতে পারেন, 
তিনিই শ্রেষ্ঠ সারথি বলিয়া কথিত হন। 
তুরগতুল্য বেগগামী ইন্জ্রিয়গণ আপনাপন . 
বিষয়পথে ধাবিত হইলে ধৈর্ধ্য অবলম্বন 
করিয়। তাহাদিগকে ষংযত করিবে, ধৈর্য্য 
ব্যতীত প্রমাথী ইন্্রিয়গণকে জয় করিবার 
কোন উপায় নাই! পুরুষের চিত্ত যদি 
ইন্দ্রিযগণের মধ্যে কোন এক ইন্ড্রিয়ের 
বশতাপন্ন হয়, তাহ! হইলে প্রচণ্ড বাত্যা- 
বিদুর্ণিত নৌকার ন্যায়, তাহার' বুদ্ধি 
বিপর্যস্ত হইয়া যায়। এরূপ পুরুষেরা 
বুদ্ধিমোহপ্রযুক্ত বিষয়ন্তখাঁসক্ত হুইয় 
যোক্ষের বিরোধী ইন্দ্রিয়তর্পণকেই উপা- 
দেয় জ্ঞান করিয়া থাকে । কিন্তু সঘযতে- 
ন্দ্রিয় জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা পুনঃ পুনঃ 
বিষয়ন্থখের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া বৈরাগ্য 
আশ্রয় করেন। 

অনন্তর ধর্মব্যাধ সত রজঃ ও তমো- 
গুণের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, হে 
বিপ্র্ষে, অসুয়াপরিশূন্য সাত্বিক পুরুষের 
অহঙ্কার বিনষ্ট হর ও তিনি নির্মল মরল 






লাভ করেন, শুজরকুলে জন্মগ্রহণ করি- 
যাও যদি কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ 
বীরত! ও বৈরাগ্য প্রভ্ভৃতি সদ্গুণের সেবা 
করেন, তাহা! হইলে তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব ও 


বৈশ্যত্থ প্রাপ্ত ছন। এমন কি কেবল সর- 
লতা দ্বার! ত্রাক্ষণত্বও অধিকার করিতে 
পারেন। হে ত্রচ্ষন্! সর্বব প্রকারে ক্রোধ 
ও লোভকে দমন করা কর্তব্য । ক্রোধও 
লোভ সংযত করাই পবিত্র তপস্তা, এবং 
সংসারমাগরের সেতুম্বরূপ। হে দ্বিজ! 
ক্রোধ হইতে তপস্তা,মাতসর্য্য হইতে ধণ্ম, 
মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ 


হইতে আত্মাকে নিয়ত রক্ষা করিবে। : 


দয়াই পরম ধর্শা, ক্ষমাই পরম ধন, আত্ম- 
জ্ঞানই পরম জ্ঞান এবং সত্যব্রতই পরম 
ব্রত জানিবেন। সত্যের সম্ভাষণ এবং জ্ঞান 
পরম হিতকর। যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত 
হিতজনক, তাহাকেই পণ্ডিতের! পরম 
সত্য বলিয়াছেন। ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ 
পূর্ববক কেবল কর্তব্য বোধে যিনি সমুদায় 
কম করেন তিনিই যথার্থ সঙ্্যাসী ও যথার্থ 
বুদ্ধিমান। হে দ্বিজোভ্ম ! মাক্ষাভিলাষী 
ব্যক্তি নিয়ত তপগ্যানিরত সংযতাত্মা ও 

£সক্গ হইয়া মুনির ন্যায় অবস্থান করি- 
বেন। অজ্ঞানতার অপনয়ন মাত্রেই ঘিনি 
প্রকাশিত হন, সেই গুণাতীত পরম ত্রন্মকে 
তত্বজ্ঞ পগ্িতেরা নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলিয়া! 
বর্ণনা করিয়! থাকেন। ঘিনি স্থুখ দুঃখ পরি- 
ত্যাগ করিয়া কি ইহলোকে কি পরলোকে 
€শাকনাশন নিশ্চল বৈরাগ্য অবলম্বন ক- 
রেন, তিনিই ক্রক্ষাপদ প্রাণ্ড হন। হে 
দ্বিজোনম! শ্রগতিসঙ্গত এই সকল গভীর 

তত্ব আমি আপনাকে সংক্ষেপে বলিলাম । 
কৌশিক উত্তর করিলেন, হে ধর্মজ্ঞ- 


৷ ছেন। 


পুরুষ লগ তোমার বাক্যে সমধিক 
প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি যাহা বলিলে, 
তৎসমস্তই ন্যায়লঙ্গত ও পরমহিতকর 
সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনা হইতেছে 
ধর্মতত্ব সমূহ ভূমি সমস্তই অবগত আছ। 
ব্যাধ কহিল হে ভগবন্! আমার যাহা 
ধর্ম এবং যেন্ধপে আনি এই সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছি, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ অব- 
লোকন করুন। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার মাতৃ- 
দেবী ও পিতৃদেরকে একবার দর্শন করুন । 
তদনন্তর ব্রাহ্মণ ব্যাধের পরম শোভাময় 
মনোহর অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে প্রবিষউট হইয়! 
দেখিলেন, তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা আহা- 
রান্তে মনোরম শুরুবদন পরিধান পুর্ববক 
স্নকোমল আসনে স্ৃখোপবিষ্ট রহিয়া- 
ধণ্মব্যাধ অবনত মন্তকে তাহা 


' দের চরণতলে পতিত হইয়া! প্রণিপাত 





করিলে বৃদ্ধ দ্পতী পুত্রকে আ শীর্বর্ধাদ 
করিয়! বলিলেন, হে বম! উঠ উঠ, 
ধন্ম তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার 
স্থশীলতায় আমর! সর্বদা প্রীত আছি, 
ভগবান তোমাকে অভিলষিত গতি, উৎ- 
কৃষ্ট জ্ঞান, ও অত্যুত্তম মেধ প্রদান করুন, 


৷ এবং ভূমি সুদীর্ঘ আরুঃ লাভ কর। তুমি 


আমাদের সৎপুত্র, তোমার মেবাতে 
আমর! নিত্যকাল স্থখে বাস করিতেছি । 
তুমি ব্রা্মণগণের ন্যায় দমাম্বিত হইয়াছ, 
তোমার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও আমাদের প্রতি 
পৃজাতে পিভুলোকের1 সতত সন্ভব্ট আ- 
ছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে সর্ধবদ! আ- 
মাদের শুঞ্রধাতেই নিযুক্ত রহিয়াছ। 
অনন্তর ব্যাধ বলিল, হে বিপ্রর্ষে, 
পিতামাতাই আমার পরম দেবত। ; ব্রাহ্গা- 
পের! ইন্দ্রা্দি দেবতাগণের উদ্দেশে যেদ্ধপ 
অনুষ্ঠান করেন, আমিও আলস্য পরি- 





স্ত্রী পুত্র হছৎ ও সম্পর্ভি এবং পঞ্চপ্রাণ, 
_. অমস্তই ইহাদের নিমিত্ত। হে দ্বিজবর, 
আমি স্বয়ং ইহাদের পরপ্রগ্ষালন করিয়া 
দিই, স্বয়ং ইঙ্াদিগকে স্নান করাইয়। দিই 
এবং স্বয়ংই আহার প্রদান করি। আমি 
সতত ইহাদিগকে শ্রিয়বাক্যই বলিয়া! 


থাকি। যে ত্রাঙ্গণ! ইহাদের প্রিয় 
কার্য্য াধনকেই আমি সর্ববাপেক্ষ। গুরু- 
তর ধর্মী জ্ঞান করিয়া সতত আলস্যশুন্য 
হইয়| ইহ্ছীদের সুত্রষা করিয়া থাকি। 
গৃহী ব্যক্তির ইহাই সনাতন ধর্ম জামি- 
বেন। হে বিপ্র! আপনি পিতা! মা- 
তাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। তাহাদের 
অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আপনি 
বেদাধ্যয়নার্থ গুহ হইতে নিক্কান্ত হুই- 
য়াছেন। আপনার শোকে তীহার! অন্ধ 
হুইয়াছেন। ভাহাদিগকে গুসন্স করিবার 
জন্য আপনি শীত্্র গৃহে গমন করুন। 
আপনি তপোনুষ্ঠানপরায়ণ মহাত্মা ও 
নিরস্তর ধর্মানুষ্ঠানতৎপর হইলেও পিতৃ- 
মাতৃশুত্রাধা অভাবে আপনার এ সমস্তই 
নিক্ষল হইয়াছে। হেত্রক্ষন্! আমার 
বাক্যে শ্রদ্ধানান হইয়া আপনি শীঘ্র গিয়! 
পিতামাতাকে প্রসঙ্গ করুন। আপনাকে 
আয়োজনক কথাই বলিতেছি অতএব 
আপনি অদ্যই গন করুন |... 

কৌশিক বলিলেন, হে ধন্ধজ্র ব্যাধ! 
তুমি যাহা! বলিলে, সমস্তটা! সত্য আন্দেহ 
নাই। তোমার এই উপদেশে আমি পরঞ 
প্রীতি লাভ করিয়াছি, তোমার মঙ্গল 
ছউক। ব্যাধ বলিল, ছে দ্বিজনত্ম.! 
আপনি নিয়তই সনাতন ধন্মের অনুসরণ 
এক্ষরিতেছেন, আপনিই যথার্থই দেবতুল্য 


পিতা৷ মাতার পুজা বিস্মৃত হইয়া ঘোর 
নরকে পতিত হইতেছিলাম, আজ তোমা-. 
কর্তৃক উদ্ধার লাভ করিলাম । পরমেশ্বর 
তোমার মঙ্গল করুন। তোমার স্যায় ধর্ষের 
সক্ষম মর্মজ্ঞ ও উপদেষ্টা লোকমধ্যে অতি 
ছুর্লভ। শুদ্রযোনিতে উৎপন্ন কোন ব্যক্তিই 
তোমার ন্যায় ধর্মীতত্ব বোধগম্য করিতে 
সমর্থ হয় না। আমি তোমাকে শুড্র 
বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি ন!। 
বোধ হয় কোন কর্ম্মবিপাকে তুমি শুদ্রত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে । হে অনঘ! অমি 
তোমার বচনানুসারে ত্বরায় পিতামাতার 
শুজষ। করিয়। কৃতার্থ হইব। 
অনন্তর ব্যাধ তাহার শুদ্রত্ব প্রাপ্তির 

বিবরণ বর্ণনা করিলে কোঁশিক বলিলেন, 
হে মহামতে ! আমার মতে তুমি প্রকৃ- 
তই ব্রাক্মণপদবাচ্য তাহাতে কোন সংশয় 
নাই। যেহেতু যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও 
বছঞ্রকার পাঁপাচারপরায়ণ, সে শুত্রতুল্য 
হয়, আর শুদ্র জিতেন্ত্রিয় সত্যবাদী ও 
ধর্মানুষ্ঠানে উদ্যমশীল হুইলেই ত্রাক্গণন্ত 
লাত করিয়! থাকেন, কেনন! চরিত্রই এক- 
মাত্র ব্রাঙ্গণত্থের প্রতি কারণ। 
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ৷ 
শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্ধ্য মহাশয়ের 
ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য)) 

দ্বিতীর প্রকরণ--তৃতীয় ব্যাখ্যান। 
ঈশ্বর শান্তির আকর ও পাপের মোচয়িতা। 


কে করিল দ্রিবাকর,  গ্রহ্তারা সুধাকর, 
কার এই বিশ্ব মনোহর 1... 






বাব শশী গ্রহ তারা, কার বলে চলে তার! 
পথ-ছারা কতু নাহি হয়? 

কে দেয় তাদের কর, জগতের ছিতকর, 
_. কাছার মহিমা! তারা কর? 

মেঘ বর্ধিত বারিধার। . ধরণীর পিপাসার 
শাস্তি করে কাহার ইচ্ছায়? 

মেখ-কোলে বিহ্বারিণী, ক্ষণপ্রাভা সোদামিনী, 
বাছিরিয়ে অমনি প্লুকায় ? 

বছে সদা সমীরণ, , . মৃতু করে সঞ্চরণ, 
জ্বলে অগ্সি কাহার গরভায় ? 

বনি অর্ঝমুলাধার, এই স্যান্ডি ছয় বার, 
সবে চলে তীহ্বার আজ্জায় ॥ 


যিনি সর্বশক্রিমান, কারণ-কারণ। 
ভূর কি বালুকণা খাছার শাসন, 
অতিক্রম না! করিতে পারে কদাচন, 

. প্রেমের আকর তিনি শাস্তি-নিকেতন ॥ 
আমাদের তিনি পিতা, মঙ্গল আলয় । 
দিতেছেন আমাদের তার পদাশ্রার ॥ 
বিষয়-তমিজ্রে যবে ছই নিমগীন। 
[তিনি দেন দিব্য চক্ষু উদ্ধার কারণ ॥ 
ভিনি দেন আখি তারে দেখিবার তরে। 
দেখিছেন আমাদের কত শ্মেহ ভরে ॥ 
আমাদের জীবনেতে থে কিছু ঘটনা। 
করিছেন স্বেহে তিনি মে সব প্রেরণা ॥ 
অম্পদূ বিপদ্‌ ভার প্রেমের বিধান। 
উভে তিনি বিতরেণ কতই কল্যাণ ॥ 
উতে তিনি থাকি হ্ুদি বলেন বচন। 
আনন্দ সান্ত্বনা কর, চিত্ত-রসায়ণ ॥ 
সম্পদ পাই! সাধু ভার গুণ গায়। 
ভারে ভোগ করিবার পাইয়া! উপায় ॥ 
প্রেমানন্দে করে তর ভজন সাধন। 
এইখানে পায় সাধু অমৃত-ভবন ॥ 
পরম সম্পদ যিনি নয়ন-অঞ্জান। 
তার নহবাস নিভ্য করে আকিঞ্চন ॥ 
বিপদে পাড়ি! সাধু অটল হৃদয় 
বলেন “বিপদ কর্তা প্রাভু দয়াময়॥ 
পাপের কা যাহা আমার অস্তুরে। 
ছুঃখানলে দগ্ধ তিনি করিবার তরে ॥ 
দিয়াছেন ছুঃখ তাই আগারে শোখিতে। 
আমি যেন পারি এই ছুংখ আলিঙ্গিতে ॥ 
ছুঃখে যেন সদা! পাই তার দরশন। 


খে পড়ি কাটে যেন মায়ার বন্ধন ॥" 









০ 
খিনি করিছেন তব আত্মার পোষণ ॥ 
এখানে শরণ লও একাস্তে তীহার। 
হে আত্মন। তিনি বিন! গতি মাছি আর ॥ 
পাঁপে অচেতন হ'য়ে আর কত কাল, 
রহিবে মৃত্থ্যর পাশে লইয়া জঞ্জাল? 
পাপের যন্ত্রণা কেন করিছ বহন ? 
শতেক বৃশ্চিক জালা হৃদয় দান? 
সময হয় ঘত জ্বালা আছরে ধরায় । 
পাপের বাতনা কিছু সা নাহি যায় ॥ 
যদি ন! দেখিতে চাও তার কদ্রমুখ | 
পাপীর দেখিলে যাহা--বিদরয়ে বুক ॥ 
ষদি না শুনিতে চাও _সে বজুভীযণ। 
পাপীর হদর যাহা করে বিদারণ | 
ছাড় যোহ--ছাড় পাপ-ছাঁড় কুমান্্রগ! ॥ 
স্ৃত্যুর আগেতে কর সে দিন ভাবনা ॥ 
করিলে না! ছেখ! যদি পাপ পরিত্যাগ ॥ 
করিলে না পাপ তরে হেথা অনুতাপ ॥ 
হেখ! তার পুণ্য-পথে যদি না চলিলে। 
বিষাদের অক্গাকারে জীবন যাপিলে ॥ 
সেখানে এ পাপ লয়ে আধার দেখিবে। 
কিঃছল আমার বলি কেবলি কীদিবে ॥ 
বায়, যথা শুক্ষতবণ লইয়া খেলায়। 
তোমারে প্ররৃত্তি তথা লইয়৷ বেড়ায় ॥ 
অমৃতের পুত্র বলি রাখ নিজ মান। 
কর কর প্রবৃত্তিরে এবে প্রত্যাখ্যান ॥ 

ক্রমশঃ । 
পো 


সতবাদ। 


শুরা জ্যেষ্ঠ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য 
মহাশয়ের জন্মদিন। এ দিবস প্রাতঃকাঁলে 
ষ্টাহার পার্কপ্রীটস্থ ভবনে তীহার সমস্ত 
পরিবারবর্গ সমবেত হুইয়! ব্রক্ষোপাস- 
নাদ্দি করেন। 

এতদ্ুপলক্ষে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
গ্রাহকগণকে তাহার এক এক খণ্ড চিত্র 
উপহার দেওয়! গেল । 

আমরা শোকমন্তণ্ড চিত্বে প্রকাশ 
করিতেছি আমাদের প্রিয়বন্ু বাবু কৃষ্ণ- 
বিহারী দেন খানব লীল1-সম্বরণ করিয়া. 








মিতাহারী ও মিতাচারী হইতে পারে না। 
এই মিতাহার ও মিতাচারের উপর যে 
দীর্ঘজীবন প্রতিষ্ঠিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
তাহার জীবস্ত সাক্ষী । * তাহার এই দীর্ঘ 
আধুক্ক/লের মধ্যে এ দেশে কি আশ্চর্য্য 
পরিবর্তন না সংঘটিত হুইল। প্রতীচা- 
ভূমিতে রোম রাজ্যের পুনরভূাখখানে, প্রাচ্য 
জগতে জাপানের অভ্ুদ্য়ে বরং ফাল- 
বিলম্ব ঘটিয়াছে, কিন্ত পতিত ভারত বে- 
রূপ ভাঁড়িতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রাপর 
হইতেছে, তাহাতে আরও অশীতি বৎসরে 
আমরা কিনা আশা করিতে পারি। অন্ধ- 

(কারের সহিত আলোকের যে প্রতেদ, 








[ুক্কঞ্ন্ঞা ৮. ক 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা সাধারণতঃ 





দুই একথানি পুস্তকে আবদ্ধ থাকিত। 
তখনকার মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিবার 
পক্ষে বঙ্গভীষাও যথে্ট ছিল ন1। পাদরী- 
গণ খষ্টান ধর্ম গ্রচার করিতেছিলেন, 
ছুর্িক্ষপ্রপীড়িত লোকের! দলে দলে তাহা- 
দের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া উদরের 
জ্বালা নির্বাণ করিতেছিল। তান্ত্রিক 
বীরাচারের অল্পতা! হইয়াছিল বটে কিন্ত 
গঙ্গাপাগরে পুত্র কন্যাবিসঞ্জন সতীদাহ 
প্রভৃতি ভয়াবহ প্রথার শাস্তি হয় নাই। 
গ্রামে গুরুমহাশরদিগের পাঠশালা! অধ্যা- 
পকের চতুষ্পাটী, নগরে মিশনরি বিদ্যালয় 
ছিল বটে, কিন্ত শিক্ষার ব্যাপকতা! বর্ত- 
মানের মত কিছুই ছিল না।  প্রাচীনস্থের 
উপরে নবীনত্বের অরুণরাগ নিপতিত হ্‌ই- 
য়াছিল বটে, কিন্তু উভয়ের মধ সামঞ্জস্য 
নদের ফোন উহ সাই? / 





গম্ভীর ধ্বনিতে সকলে সচকিত হইরা। 
তিনি ঠিক বুঝিলেন য়ে বেদ উপনিষদ: 
ভিন্ন আর কিছুতেই শিক্ষিত সমাজকে 
নাস্তিকতা এ পৌত্রলিকতা। হইতে রক্ষা 
করিবার উপায় নাই। 

২. অসাধারণ অধ্যবষায়ী রামমোহন নির- 
বচ্ছিন্ন ধর্ম ও সংস্কার লইয়। থাকিতে 
পারিলেন না, মনস্কামনা শিদ্ধির পূর্বেই 
তাহাকে বিষয় কর্মের অনুরোধে বিল1তে 
যাইতে হইল এবং মেখানে তিনি অকালে 
প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার অনুষ্ঠিত 
কার্য অপূর্ণ রহিয়।৷ গেল। তাহার প্রাণের 
ত্রাঙ্মসমাজ শ্লান হইয়া আমিতে লাগিল। 
কিন্তু সত্যের প্রভাবকে কে প্রতিরুদ্ধ 
রাখিতে পারে । সময়ের আহ্বানে ঈশ্বরের 
আদেশে দেবেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে অগ্রমর 
হইলেন এবং প্রভৃত এরশ্বর্ষ্যের অধিকারী 
হইয়াও বৈরাগ্য লইলেন। আপনার বল- 
বীর্ধ্য বাহ কিছু ব্রাঙ্মদমাজের জন্য বিষ- 
জ্জন করিতে লাগিলেন।: রামমোহন 
রাষ় ত্রাক্মসমাজের প্রাগপ্রতিষ্ঠা করিলেন, 
দেবেজ্জনাথ তাঁহাকে দিব্য মুর্ভীতে গণিত 
করিলেন। দেবেক্দ্রনাথ ত্রাক্মপমণীজের 
প্রতি জনসাধারণের সহানুতভূৃতি আকর্ষণ 
করিবার জন্য দৃঢত্রত হইলেন, তিনি 
দেখিলেন ইহ! ভিন্ন ধর্ম প্রচার নিতান্তই 
অসম্ভব । বঙ্গীয় কৃতবিদ্যপমাজ ও ধনী-. 
মণ্ডলী ব্রাঙ্মদমাজে যোগ দিল।: ব্রাক্ষা- 
মম।জ প্রতিকূল চক্রকে ভেদ করিয়। ক্রমি- 
কই উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। 





স্থির থাকিলেন। উত্তপ্ত শোণিত তাহাকে 
উদ্মার্গগামী করিতে পারিল না।: জরার 
শৈত্য তাহার অধ্যবসায়কে জ্লান করিতে 
পারিল না। তাহার গরা্ভীর্ধ্য যৌবনে, 
তাহার গাল্তীরয্য বার্ধক্যে। তাঁহার উৎ" 
সাহ চিরদিনই সমান রহিয়াছে! 

ষে সময়ে সমাজসংস্কার লইয়া আ- 
সুখ চাহিয়। বলিলেন “ঘময়ের ব্যবধান 
সংকোচ করিতে যাঁইও না, বিষময় ফল 
উৎপন্ন হুইবে।” তাহার এই জ্ঞানগর্ভ 
ইঙ্গিতের এতিঅক্ষরের সত্যত! এক্ষণে 
€েন। দেবেন্দ্রনাথ চিরকালই প্ররৃত্তি মার্গের 
তিনি ধর্থের স্বর্গীয় গাস্তীরঘ্য রক্ষা। করিবার 
জন্য চিরকালই ব্যাকুল । বাহিরের বিষরে 
যন্ব চেষ্টা উৎসাহ অনুরাগ ক্ষ করিতে 
অনিচ্ছুক । তাহার ধর্মবিশ্বাস বক্ত তায় 


ভাহার ধর্মজ্ঞান বাহ্থ অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত 


হয় না। তিনি বান্তরিকই পবিত্র খষি- 
জীবন অতিবাহিত করিতেছেন । . 

আমরা প্রতিবর্ষেই মহপনিপ্রতিষ্ঠিত 
বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে যাইয়া থাকি । 


| অনেকবার মনে হইয়াছে) দেবেজনা 





ূ রি ডান কাপল আধ্যাত্মিক 
রের ভিতরে কেন উপাপনামণ্ডপ নির্মাণ | তত্ব আজও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে 
করিলেন। নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়! | কেহই বলিতে পারিলৈন না। 
বুঝিয়াছি, মহধি শান্তির সেবক, তিনি এদেশের অতীত ও বর্তমান দেবেন্দ্র- 
আমাদের ম্যায় গঙ্গার মারুতহিল্লপোলের | নাথের জীবনে অনুসূতত। অশীতিপর বৃদ্ধ 
প্রয়াদী নেন । তিনি বুঝিয়াছেন, জগ- ; হইলেও বদ্ধভাব অন্ধবিশ্বস কোন কালেই 
তের কোলাহুল হইতে বহুদূরে চলিয়া না | উহাকে স্পর্শ করিতে পারিল নাঁ। ধর্ম 
গলে, ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাওয়া যায় ৷ বিষয়ে আমাদের ন্যায় তিনি সময়ের 
না। তাই তিনি ছিমালয়ের গহন বিজনে মুখাপেক্ষী নহেন। তীহার দৃষ্টি ভবিষ্যতে, 
আযৌবন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, যেখানে ধর্ম লইয়। কথা, সেখানে বর্তমানও 
তাই তিনি বিজন প্রীস্তরে শান্তিনিকেতন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাঁ। এই 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া! বহুকাল তথায় অবস্থান কারণেই, তিনি এদেশের কল্যাণ ভাবিয়া 
করিয়াছেন। যখন এইরূপ সিদ্ধান্তে ব্রাক্মণাদি ভিন্ন অন্য অন্য জাতিকে পবিভ্র : 


উপনীত হই, তখনই দেবেজ্রনাথের মহৎ 
উদ্দেশ্যের তলম্পর্শ করিতে পারি, স্রীহার 
আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীরতা বুঝিতে পারি। 


গায়ত্রীমঞ্জরে দীক্ষিত করিলেন ও তাছা- 
দের সম্বন্ধে সাবিত্রী দীক্ষারূপ উপনয়নের 
ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে যজ্ঞো- 


আমরা নিজে ত জন্মদরিদ্র, দারিদ্র্যকষ্টে পবীত ত্ক্ষসূত্র দিলেন না। এইরূপে 
আমাদের অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব উদ্দীপ্ত: তিনি সমাজদ্রোহী না হইয়া ধর্শমাবিষয়ে 
ছওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু যৌবনে লক্ষ" সকলের সমান অধিকারের ব্যবস্থা। করিয়া, 


পতিত মনে বৈরাগ্য উদ্দিত হওয়া যে 
রূত কঠিন ভাহ। চিন্তা করিতে গিয়া অ+ 
বাক হইয়া! যাই। 

মহধি নিজে কর্থাক্ষেত্রে অবতরণ করি” 
ক্মাছিলেন বলিয়া আমরা এই ত্রাঙ্মনমাজের 
ভিতরে কত গ্রবন্তী, কত ধর্শাপ্রচারক, 
কত লেখক, কত স্থুকবি পাইলাম । তিনি 
ত্রাঙ্মধন্্মকে বীজ হইতে অক্করিত করিয়] 





হিন্দু ধর্মের উদারতা রক্ষা করিতেছেন। 


ধন্য তাহার প্রতিভা, ধন্য তীহার দুরদৃষ্ি, 
ধন্য ভীহার সাধন! 


শশী 


পরলোক ও মুক্তি । 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


আত্মাযে নে আমি । জীবাস্া। কষ্ট 


বৃক্ষর্ূপে পর্িগত করিলেন বলিয়া, কত ; ও পরিমিত। ঈশ্বর জাজ আল্মা! মহানাত্মা! 


নংসারদগ্ধ আতা! তাহার তলদেশে আ" 
সিয়। আশ্রয় পাইল । তীহারই চেষ্টায় 


তিনি আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ । 
যাহার জ্ঞান আছে, দে জানতেছে যে 


্রাঙ্মঘমাজের ভাষা আদর্শ বঙ্গভাঁষা হুইয়! ; আমি আছি; অতএব ঘে আত্মা। জড়ের 
স্াড়াইল, জ্ঞান ধর্ত্ের সামঞ্জস্য রক্ষিত | জ্ঞান নাই, জুতরাং তাহার আত্মা নাই। 
হুইল। তাঁহারই যে ্রাহ্গধর্দা শিক্ষিত | পশু পক্ষী প্রকৃতিবলে সংস্কারবলে পরি- 
দলের ধর্ম হইল। তিনি যাহা বলিলেন | চালিত হয়-_তাছাদের জ্ঞান নাই, তাহা 
ম্বাহা লিখিলেন তাহাই ত্রাঙ্গধর্মের দ-| দের আত্মাও নাই। পরিমিত জ্ঞানই 





্‌ আছে। পণুর ইচ্ছা নাই, পরকৃতিই তা- 
হার সর্বস্ব । ইচ্ছ। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 


রহিয়াছে । জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছা। ঈশ্ব- 


রের যেমন অনন্তজ্ঞান, তেমনি তাহার 
মহতী ইচ্ছা_-তিনি সতাকাম সত্যসক্কল্প। 
সে ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। 
যিনি জ্ঞান ও ইচ্ছাতে সমন্থিত তিনি পু- 
কুষ। ইশ্বর পূর্ণ পুরুষ) মনুষ্য অপূর্ণ 
পুরুষ। ঈশ্বর জ্ঞানকে স্থষ্টি করিলেন। 
জ্ঞান শুন্যে থাকিতে পারে না, আধার 
চাই। শরীরকে জ্ঞানের আধার করিয়া 
দিলেন। দেহের মধ্যে আত্মা স্থাপিত 
হইল। 


চক্ষুকর্ণাদি ইন্জ্রিযযৌগে আত্ম! রূপ- 
| প্রকাশিত হুইল। ক্রমে তাহাদের বল. 


রসগন্ধাদি অনুভব করিতেছে । স্থথ দুঃখ, 
মান অভিমান, স্নেহভক্তি, লঙ্জাভয়, কাম 
ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক ভাব--আত্মাকে 
আশ্রয় করিয়া আছে। বিজ্ঞানই আঁত্মার 
সর্বস্ব । এই বিজ্ঞানবলে আত্ম! জানি- 
তেছে যে কাধ্যমাত্রেরই কারণ আছে, 
গুণমাত্রেরই আধার আছে, স্থান ও কা- 
লের বিদ্যমানতা আছে। ন্যায়াচরণ করা 
ষত্যবল! প্রভৃতি নীতির মূলমন্ত্রগুলি আত্ম! 
এই বিজ্ঞানবলে জানিতেছে। 

আত্মা যেমন জানিতেছে, আমি আছি, 
তেমনই জানিতেছে, যে আমার ইন্জ্রিয়ের 
অবতাস আছে, আমার কাম ক্রোধ সুখ 
ছুঃখ প্রভৃতি মানিক ভাব আঁছে, আঁমার 
বিজ্ঞান আছে, আমার ইচ্ছা আছে। 
এ সকলই আমার বৃত্তি। যদি ইন্স্িয়ের 
অবভাস এই সকল বহিধিষয়ই থাকিত, 
বিজ্ঞান ন| থাকিত, তাহ! হইলে না আ- 


লে লে 
বিজ্ঞান থাকাতেই আমরা বুদ্ধিজীবী ম-. 
নুষ্যপদবাচ্য হইতে পারিয়াছি, এই বি- 
জ্ঞান থাকাতেই আমরা প্রাণীজগতের. 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছি! বিজ্ঞান 
না থাকিলে কোথায় বা থাকিত ৃ 
শান্ত্র, কোথায় বা থকিত রসায়নবিদ্যা, 
কোথায় বা থাকিত দিনরাত ও. 
ভূতত্ববিদ্যা | 

আমরা আত্মাতে বহিধিষয় অনুভব 
করি, অনুভূতি আত্মাতে, অনুভূতির কা. 
রণ বাহৃপদার্থে। চক্ষু উন্মীলন করিলাম ; 
সূর্ধ্যের একবিন্দু রশ্মি চক্ষৃতে নিপতিত 
হইল, অনীম আকাশে অগণ্য শ্রহনক্ষত্র 


ও গতির পরিচয় পাইলাম। এইরূপে 
চক্ষু কর্ণের তেজে বিজ্ঞানবলে আমরা 
সকলই জানিতেছি। আত্মা বা আমি 
এক, আত্মার বৃত্তি__বিজ্ঞানের দ্বার অ- 
নেক। উপনিষদে আছে “এষ হি দ্রষ্টা 
প্রটা শ্রোতা গ্রাতা রসয়িতা মন্তা। 
বোদ্ধা কর্তা, বিজ্ঞানাস্থা পুরুষঃ” আত্মা 
দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রাবণ করে, আগ 
লয়, আম্বাদন করে, মনন করে, জানে, 
কার্ধ্য করে, ইনিই বিজ্ঞানাত্মা। পুরুষ। 
অজ আত্ম! যেমন পূর্ণ পুরুষ, বিজ্ঞা- 
নাত্মা তেমনি অপূর্ণ পুরুষ । আত্ম! যেমন 


'ঢোকলোকান্তরে গিয়া বিচিত্র ইন্জ্রিয়ের 


সাহায্যে স্থষ্টির নবতর কৌশল: ষ্গর্শন 
ও তাহার মহত্ব চিন্তন করে, তেমনি 
তাহার বিজ্ঞান প্রসারিত হয়। বিজ্ঞান 
গ্রনারিত হয় বটে, কিন্তু লোকলোকান্তরে 





৮৩০০১০৪৪০ হইতে লোকা- 
স্তরে মাইয়াও, উন্নতি হইতে উন্নতি 


লাভ করিয়াও, আমরা পূর্ণজ্ঞান ঈশ্বরকে 


ূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে পারিব না। 
কাহাকে নিঃশেষ করিয়া জানিতে সমর্থ 
হইব না। 

বাহিরের বস্তু যে ভাবে আমাদের 
ইন্জ্িয়ে প্রতিভাত হয়, আমর! তাহাই 
জানি। কিন্তু তাহার প্রকৃত রূপ কি তাহা! 
আমর! বলিতে পারি না। বাহিরের বস্ত 
সন্থন্ধে যে কিছু জ্ঞান তাহা৷ আমর! ইন্দ্রিয় 
দ্বারাই লাভ করি; তাহাদের ইন্জ্রিয়ের 
আতীত প্রকৃত প আমরা মনেও কল্পন! 
করিতে পারি না। কিন্ত মেই অনস্তজ্কান 


পূর্ণ পুরুষ বাহ্য বস্তুর প্ররুত রূপ কি তাহা 
জানিতেছেন, এবং আমরা তাহাদিগকে 
কি ভাবে ইন্জ্রিয়ের সাভাষ্যে অনুভব করি, 
তাছাও. বুঝিতেছেন। বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে 
ইন্জ্রিয়লন্ধজ্ঞান মন্তুষ্যেরই দম্তবে, কিন্ত 
তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ ঈশ্বরই জানিতে 
পারেন। 





সার: যখন ৮০ রা হুইল, 
প্রেম বিস্তারিত হুইল, মঙ্গলভাবে হৃদয় 
আর্ত হইল, ঘেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ 
হইল, তখন তাহার নিকট উন্নত স্বর্গের 
দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। নেখানকার শিক্ষা 
শেষ হইলে আবার উন্নততর স্বর্গের শিক্ষা 
আরম্ভ হইল। লোকলোকান্তর পর্যা- 
টনে যতই তাহার বিজ্ঞান প্রদারিত হইতে 
লাগিল, ততই ঘে ঈশ্বরের উন্নত জ্ঞান- 
ক্রিয়ার পরিচয় পাইতে লাগিল। উন্নত 
লোকেরও শেষ নাই, ঈশ্বরের উন্নত জ্ঞান, 
ক্রিয়ারও অবধি নাই, বিজ্ঞানের বিস্তা- 
রেরও অন্ত নাই। | 
এইৰপে যখন এই দেবাত্সা অধিকা- 
ধিক উন্নত ভ্ঞানক্রির।র পরিচয় পাইতে 
লাগিল, কিন্তু কোথাও গিয়া অনন্ত জ্ঞ- 
নকে ধরিতে পারিল না, তখন তাহার 
তাহাকে লাভ করিবার স্পৃহা ক্রমিকই 
উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে ৫স লোক 
পরিভ্রমণে নিষ্কাম হুইল, অনন্তজ্ঞানকে 
লান্থ করিবার জন্য লালায়িত হইল, তাহার 
বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয় হইতে “কি হবে সে 
জ্ঞানে যাতে তোমারে ন। পাই এই 


ভ.| বিষাদের গান ধ্বনিত হইতে লাগিল, 





তের বিচিত্র কৌশল মন্দর্শন করিতে লা 
গিল, এবং ঈশ্বরের মহিষ! জান্বল্যতর- 
রূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হুইল । 
.৫সই কৌশলের মধ্যে তাহার জ্ঞান প্রেম 
ও মঙ্গলভাবের নিদর্শন পাইয়। যা 
ঘাদয় জআআনন্দে নিমগ্ন হুইয়া গেল।. 





রিয়া দেবাত্মা। ত ্ি শ্রী তাহাকে পাইবার ঘকল পরিশ্রম বিফল 
চক্ষুবলে ও প্রথর বিজ্ঞানের লাহায্যে জগ- 


দেখিয়া সে তীব্র বিলাপ করিতে লা- 
গিল, ন্বর্গন্থখও তাহাকে ধরিয়। রাখিতে 
পারিল না, তখন €স মুক্তিলাভের অধি- 
কারী হইল। নেই তক্তব্দল পরমেশ্বর 
তাহার একান্তিক অনুরাগ ব্যাকুলতা ও 
কাত্ররত। দর্শ.ন তাহাকে দেহবদ্ধন হইতে 
যুক্ত করিলেন এবং দেশকালবদ্ধ সংঘ- 
রের অতীত আপনার অন্তরতর অস্থৃতময় 
ক্রোড়ে স্থান দিলেন। লেখানে তাহার 





ছিল, তাহ! এতদিন পরে আত্মার মুক্তি- 
কার করিতে পারিল না। তখন সেই ; লাভে সংসিদ্ধ হইল। আত্মজ্ঞানকে পূর্ণ- 
আত্মজ্ঞানের পরিমিত মাত্রাকে ঈশ্বর পূর্ণ | মাত্র! করিয়া দিয়া দেই অনস্তজ্ঞান পর. 
করিয়া দিলেন। তিনি আপনার পর্দানত . ত্রক্ম তাহাতে নিত্য প্রকাশিত হুইলেন। 
ভক্তকে সকলই প্রদান করেন, আনার ! কি উন্নত আশা।--কি স্বলন্ত ভবিষ্যৎ মান- 


যনের ভাব সকলও তাহাকে আর অধি- 


জন্য কিছুই রাখেন না। তাহার জ্ঞান 
পূর্ব হস্ল, অনন্তজ্ঞানস্বরূপ তাহার ্ণ+ 
জ্ঞানে প্রকাশিত হইলেন। তখন মে 
জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে অনন্তজ্ঞানপ্রেমা” 


বাস্মার সম্মুখে ! এ 
এপারে সংসার, বারি বানোর। 

৷ তাহার মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং দেতুস্থন্ূপ হইয়! 

উভয় লোকের মর্ধযাদ। রক্ষা করিতেছেন । 


নন্দকে অবলম্বন করিয়া! তাহার সহিত. এই হেতু মংসারের দিনরাত্রি এই সেতুকে 
ছায়াতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত হইল । ইহাই লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইতে 
রদ্মলোক-_$ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মালোৌকে” পারে না। না জরা, ন! মৃত্যু, না শোক, 

কঠোপনিষদ। ৃ না সুকৃত, না ছুক্কত, এই সেতুকে লঙ্ঘন 

এদিকে এই মর্ভ্যলোকে থাকিয়া! যে করিয়া ব্রহ্মালোকে উত্তীর্ণ হইতে পারে। 

আত্মার বিষয়ভোগে তৃপ্তি হয় না, স্রয়ৈষণা। ব্রচ্মলোকে পাপের পরাক্রম নাই, যেহেতু 
বিটতিধণ! ধাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে ৷ অপহতপাপ্ন। এইব্রঙ্মলোক। ঈশবরপ্রসাধে 
পারে না, যে স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া | যত্বশীল মুমুক্ষু ব্যক্তিই এই সেতুকে লঙ্ঘন 
ঈশ্বরের নিতান্ত আজ্ঞাবহ ও সহিষ্ণু হইয়া | করিয়া ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন । 
ধর্মাদাধনের সহিত সংষারধাত্র। নির্বাহ ; এখানে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ 
করে, সে নিষ্কাম পুরুষ | মে যখন পরমা- ; হয়, যে পাপবিদ্ধ দে অপাপবিদ্ধ হয়, যে 
ত্বাকেলাভ করিব এই একই লক্ষ্য সিদ্ধির | উপতাপী সে অনুপতাপী হয়। এখানে 


জন্য ঝ/কুল,তখন তাহাকে আর মর্ত্যলোক | রাব্রিও দিনের ন্যায় নিষ্পক্ন হয় ; ৯৫১৭ 


হুইতে স্বর্গলোকে পরিভ্রমণ করিতে হুয় 
লা। ঘে এখান হইতেই মুক্তিলাভের অধি- 
কারী হয়। 
হইতে যুক্ত হইয়া দেশকালবদ্ধ: সংসারের 
অতীত তাহার অন্তরতর অম্বতময় ক্রোড় 
লাভ করে। তাহার আত্মজ্ঞানের পরিমিত 
মাত্রাকে ঈশ্বর পূর্ণ করিয়া দেন এবং তা- 
হার পুর্ণজ্ঞানে সেই গনস্তজ্ঞানস্বরূপ প্রকা- 
শিত হয়েন। তখন €স জ্ঞানে প্রেমে 
আনন্দে অনন্তজ্ঞানপ্রেমানন্দকে অবলম্বন 
ক্ষরিয়া তীহার সহিত ছায়াঁতপের ন্যায় 
_ নিত্যাযুক্ত হয়। 


এখানে। 


সে ঈশ্বরপ্রপাদে দেহবন্ধন | প্রাক? 






একবার উদয় হইয়াছে, সে অং 
যান 
নৈনং সেডুমহোরাত্ে তরতঃ ন জরা ন ৃতর্ন 
(শোক! ন স্থুরুতং ন ছৃষ্কতং | ঘর্ধে রাও 
নিবর্ধন্তে অপহতপাপ্না হো ব্রহ্মালোকঃ। তন্ন 
এতং সেতুংতীস্ অনধঃ সগনন্ধো তবতি বিদ্ধ সননবিদ্ো- 
ভবতি উপতাপী মনন্থপতাপী: ভবতি। তন্মাদ্বা এত. 
৯. কসর 
হোবৈধ ব্রক্ষলোকঃ। 


্‌ শে তযরিপাশয 






গাপন্গ হই রি 

অবশেষে ফাহার নিকট ও ্রাক্- 
ধর্মের এই শেষ শিক্ষা মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্- 
বিদ্যা লাভ করিয়াছি এবং যিনি কপ! 
করিয়া আমার নিকটে উহা! প্রকাশ না 
করিলে আমার নিজের যত্ব ও পরিশ্রাম 
সকলই বিফল-হইত, সেই বরিষ্ঠ ব্রচ্মবাদী 
মহর্ষিকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া এই 
প্রবন্ধ সমাপন করিতেছি । ঈশ্বর ইচাতে 
তাহার প্রঘাদ বিতরণ করুন| 

. স্ একমেবাদ্িতীয়ং। 


পৌরাণিক ভূগোল 


(বিষু। পুরাণোদ্ষত) 


এখনকার ভূগোলবেভারা পৃথিবীকে | 


যেমন চারি খপ্জে বিভক্ত করেন, প্রাচীন 
আর্য্যের। তাহ1 ষণ্ত দ্বীপে বিভাগ করি- 
তেন। যে সকল দ্বীপের নাম জন্দু, পক্ষ, 
শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, এবং পুক্কর | 
দেই সকল দ্বীপে এক লময় আর্ধ্যজাতিরা 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়া! তথায় আপনা- 
দিগের ভাষ। ধন ও রীতিনীতি প্রচলিত 
করিয়াছিলেন। 
সমস্ত প্াথবীতে আর্ধাকুলোস্তব মন্মুষ্যে- 
রাই এইরূপ কার্ধ্য করিয়াছিলেন সমস্ত প্রত্ব- 
স্বত্ব গভাষাতত্ব এই সত্যের লাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । কিন্তু এই ঘটনা ইউরোপীয় 
পুরারত্ত পূর্ববকালের দিকে যত দুর যায় 
তাহা অপেক্ষা পূর্ববকালে ঘটিয়াছিল। ঘে 
পুরারৃত্তে ইহার কোন উল্লেখ নাই। ইহার 
কিঞ্চিৎ নিদর্শন কেবল মাত্র আমাদিগের 
পুরাপে .. পাওয়া যায়। প্রত্বতত্ববিৎ ও 
-ছাষ্লাতত্ববিৎ পণ্ডিতের আবিফার করি" 


বেছে মান ীর ও 








সভ্যতার বিশেষ চিন্নু কোনখানে কিছু 
নাই। বর্তমান ইংরাজী সভ্যতার দশ 
ভবিষ্যতে যে এরূপ হুইবে না তাহা তে 
বলিতে পারে ? রি 
উক্ত সকল দ্বীপের বিবরণ নিন্দে দেওয়া 
যাইতেছে । 
আর্্যেরা যেখানে পূর্ধবকৃূল সে স্থানের 
ভৌগোলিক পদার্থ সকল সাত ভাগে বি- 
ভাগ করিতেন । তীহারা এক হইতে দশ 
পর্য্যন্ত সংখ্যার মধ্যে সাতকে নিগুড় গুণ 
বিশিষ্ট বলিয়া] বিশ্বাস করিতেন। 
প্রক্ষ দ্বীপ সাঁত অংশে বিভক্ত । শান্ত" 
ভয়, শিশির, স্থখোদয়, আনন্দ, শিব, 
ক্ষেমক ও ঞ্রুব। প্রক্ষ ভ্বীপে গোমেদ 
চন্দ্র, নারদ, ছুন্দুভি, মোমক, স্থমনা এবং 
বৈভ্রাজ নামক পর্বত আঁছে। প্রক্ষ দ্বী- 
পের সপ্ত বিভাগে সপ্ত নদী প্রবাহিত 
আছে, তাহাদিগের নাম অনুতপ্ত, শিশী, 
বিপাসা,ত্রিদিবা/ক্রমু, অম্বত! এবং সথনকৃত! ৷ 
এই দ্বীপে এক বৃহৎ প্রাক্ষ রুক্ষ, 
থাকাতে উহ্নার নাম প্লক্ষ দ্বীপ হইয়াছিল । 
এই দ্বীপে ক্রাহ্গণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শুর 
এই চারি জাতির নাম আর্য্যক, কুরু, 
বিংশ, এবং ভাবি ছিল। প্রক্ষ দ্বীপে সোম 
দেবতার উপাসনা অধিকতর প্রচলিত 
ছিল। তথায় আনেক তীর্ঘস্থান ঃছিল। 
তথাকার মনুষ্যের! দীর্ঘায়ু ছিল। 
শাল্সলী ভ্বীপও সাত অংশে বিতক্ত। 
শ্বেত, হরিত, জীমুত, রোহিত বর্ণ বৈদ্যুত, 
মানস ও শ্বপ্রভ। এই দ্বীপস্থ পর্ববত- 
দিগের নাম কুমুদ, উন্নত বলাহক, দ্রোণ, 
কম্ক, মহিষ ও ককুত্মাগ। ইহার মধো 
ভ্রোণ পর্বতে অগেক ভৈষজ্য লতা ও. 





দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। 
কৃশ দ্বীপও মাত অংশে বিভক্ত । দেই 


কল অংশের নাম উদ্ভিদ, €বধুমান, 


_বৈয়থ, লম্বন, খ্বৃতি, প্রভাকর ও কপিল। 


এই দ্বীপের প্রধান পর্ববতদ্দিগের নাম 


ধিদ্রম, হেমশৈল, ছ্যৃতিমান, পুষ্পবান, 
কুশেশয়, হরি এবং মন্দর। উহ্থার 
প্রধান নদীদিগের নাম ধূতপাপা, শিবা, 


পবিত্র/, সম্মতি, বিছ্যাৎ, রম্তা, মহী |. 


এতত্যতীত এই দ্বীপে অন্যান্য অনেক- 
গুলি ক্ষুদ্র পর্বত ও নদী আছে। কুশ- 
দ্বীপে কুশতৃণ অধিক জন্মায় বলিয়! তাহার 
নাম কুশদ্বীপ ছিল। এই দ্বীপে চারি 
জাতি দশী, শুদ্সি, নেহ ও মন্দেহ নামে 
আখ্যাত ছিল। তথায় ব্রহ্মার উপাসন! 
অধিকতর প্রচলিত ছিল । : 
করৌঞ্চ দ্বীপ কুশবীপ অপেক্ষা! দ্বিুণ 
বৃহৎ । এই স্বীপ সপ্ত বর্ষে বিভক্ত ছিল। 
ঘেই সকল বর্ষদিগের নাম কুশল, মন্দসা, 
উষ্ণ, পীবর, জন্ধকারক,মুনি এবং ছুন্দুভি। 
ইহাদের প্রত্যেকের সীমায় একটি একটি 
পর্বত আছে । সেই সকল পর্বতের নাম 
জ্রৌঞ্চ, বোমেন, অন্ধকারক, দেবাৰৃৎ১পুশু- 
রীকবান, ছুন্দুভি ও মহাশৈল। প্রত্যেক 
পর্বত পশ্চাতের পর্বত অপেক্ষ। দ্বিগুণ 
_উচ্চ। এই দ্বীপে অনেকগুলি নদী আছে। 


তন্মধ্যে প্রধান গৌরী, কুমুতী মন্ধ্যা, বান 
টিউন 





 জন্দে আখ্যাত ছিল। এই হবীপে বা খোদ, 









প্থ প্রধান শবে নাম উদ ? 


ঞ্চেয, রম্য ও কেশরী। তথাকার 
নদী সকলের নাম স্থুকুমারী, কুমারী,নলিনী, 
সাও: 
এই দ্বীপে শত শত সহজ হজ ক্ষুদ্র 
পর্ববত ও নদী আছে। এই দ্বীপে চারি 
জাতি স্বগ, মাগধ, মানল, মন্দগ নামে আ-. 
খাত ছিল। তথায় সূর্য্যের চালা 
প্রচলিত ছিল। 

পুক্কর দ্বীপ শাকন্বীপ অপেক্ষা গুণ. 
বৃহৎ । এই স্বীপ ছুইটি বর্ধ মাত্রে বিভক্ত) 
মহাবীর ও ধাতকী। তথায় একটি মাত্র 
পর্বত আছে; তাহার নাম মাঁনসোত্তর |. 
এই পর্ববত বলয়াকৃতি ও দ্বীপের মধ্যস্থলে 
স্থিত হুইয়া তাহাকে উল্লিখিত ছুইবর্ষে, 
বিভক্ত করে। ধাতকী বলয়ের আস্তঃস্থিত 
ও মহাবীর উহার বহিঃস্িত। এই দ্বীপে, 
কোন নদী নাই। এখানে শাস্ত্রের জাতি-. 
বিভেদ ও কশ্মকাণড (কিছুই ছিল না 
এখানে ক্রঙ্গার উপাসন! প্রচলিত ছিল 1: 











* কর্ণেল উইপফর্ত আফগানস্থান বেবুচস্ান ও 
পারপ্য দেশকে কুশতীপ, এশিযামাইনরকে রগ ্বীপ, 
দ্বীপ, অর্মেনিকে কৌধীপ,. 









উত্তরে স্থিত) এই সকল পর্বতের মধ্যে 
জন্মদ্বীপের যে যে বর্ষ স্থিত আছে তাহার 
উল্লেখ করা! যাইতেছে । ভারতবর্ষ হিম- 
বান পর্ধবতের দক্ষিণে স্থিত, কিম্পুরুষবর্ষ 
(ম91৮0498০৮০) হিমবান ও ছেমকুট 
পর্বতের মধ্যস্থিত ॥: হেমকুট (০09০, | 
/49০)পর্ববতের উত্তরে ও নিষাদ পর্ববতের 


(8809৮0080 ম০০০0) দক্ষিণে হরিবর্ষ 
1৮০৮ স্থিত। 
নীলপর্ধত হইতে শ্বেত-পর্ববত পর্য্যস্ত রমক 
বর্ষ স্থিত। শ্বেতপর্ববত হুইতে শৃঙ্গী পর্ববত 
পর্য্যন্ত হিরপ্ময় বর্ষ স্থিত। শূর্গী পর্ববতের 
উত্তর কুরুবর্ধ (49)৪৯০০)স্ফিত । ভারতবর্ষ 
যেদিকে যেরূপ প্রঘারিত, উত্তর কুরুও 
ঠিক সেইন্দূপ গ্রসারিত। ইলারৃত বর্ষ ও 
(0819956 গ'ঞ্ঞড) এরূপ । যেরু পর্ববত 
উহার মধ্যে স্থিত ইলাৰৃত বর্ষে চারিটি 
পর্বত আছে, সেই নকল পর্ববত ০মরু- 
পর্ধবতের চারিটি গোন্দুজন্বরূপ হইয়াছে। 
(যে পর্বনতটি পূর্ব দিকে স্থিত তাহার নাম 
মন্দর, (99. 000/8)% 19011 019810010) যেটি 





মেরু পর্বতের উত্তরে 


দক্ষিণে স্থিত তাহার নাম গদ্ধমাদন, 


(0০001845 ০100855) যেটি পশ্চিমে স্থিত 
তাহার নাম বিপুল, যেটি উত্তরে স্থিত 
তাহার বামে সুপার (1180 18088. 01০30100) 
মন্দর পর্ব্বতের উপর একটি প্রকাণ্ড কদন্য 
বৃক্ষ আছে, গন্ধমাদন পর্ববতের উপর একটি 
প্রকাণ্ড জন্থূরক্ষ আছে, বিপ্লুল পর্ববতের 
উপর একটি প্রকাণ্ড অশ্বখ বৃক্ষ আছে; 
হুপারশ্ব পর্বতের উপর একটি প্রা বট- 
০ আাছে। উিললিখিত প্রকাণ্ড জদ্ক্ 





হা হইতে জননী: 





হইয়াছে । এ অন্থনদীর উপ স্থানে, 
জান্মুনদ নামক রব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
ভদ্রাশ্ব নানক দেশ (9179) মের, পর্বতের 
পূর্বে স্থিত; এবং কেতুখাল নামক দেশ 
(0899 গঞঞ্ঠ)উহার পশ্চিমে স্থিত; মধ্যে 
ইলারৃত বর্ষ (98195915790) মেরুপর্র্বতের 
পূর্বে চৈত্ররথ অরথ্য ) গন্ধমাদন বন উহার 
দক্ষিণে ) বৈত্রাজ বন উহার পশ্চিমে এবং 
নন্দনবন উহার উত্তরে । অরুণোদ, মহা- 
ভদ্র, শীতোদ ও মানস (81909 987০1919/6), 
নামক চারিটি ভ্রুণ এই স্থানে স্থিত । . 
পদ্মমূল হইতে পদ্মের স্বণাল সকল 
যেমন নিঃস্থত হয়, তেমনি মেরুর মুল 
হইতে পূর্বদিকে শীতান্ত, ক্রমুঞ্চ, কুররী, 
মাল্যবান, এবং বৈকল্ক) দক্ষিণ দিকে 
ত্রিকুট, শিশির, পতঙ্গ, কচক এবং নিসাদ7 
পশ্চিমে, শিখিবাসস্, বৈদুরয্য, কপিল, 
গদ্ধমাদন এবং জারুধি এবং উত্তরে শঙ্খকুট, 
খষভ, নাগ, হংস এবং কাঁলঞ্জর ন।মক প- 
বর্বত দকল নিঃস্যত হইয়াছে । শীতান্তাদি 
পর্ববতশ্রেণী অতি স্থখকর ।- মেরুপর্ব্বতের 
শৃঙ্গের উপর গঙ্গানদী তাহার উৎপত্তি 
স্থান হইতে পতিত হইয়। এ শুঙ্গকে, 
প্রদক্ষিণ করত চারিটি ভিন্ন ভিন্ন দিগ্গা- 
মিনী বৃহৎ নদীতে বিভক্ত হইয়া প্রবা- 
হিত হুইয়াছে।. উহ্াদিগের নাম সীতা 
(০78-৮০) ভাল কনন্দা) চক্ষু 9809 ও দ্র 1 
প্রথমোক্ত নদী মেরু পর্বতের, পূর্বস্থিত 


| ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতের শৃঙ্গ হইতে শঙ্গান্তরে 


পতিত হইয়। ভদ্রাশ্ব (984)6শে প্রবাহিত 
হইয়1 সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; 
অলকণন্দা৷ দক্ষিণ দিকে গমন পুর্ব্বক ভা- 
রতবর্ষে প্রবাহিত. হইয়া সাতটা নদীতে 
বিভক্ত হুইয়। সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হই- 





তে হইয়াছে; ভদ্র ০ 


_ প্রবাহিত হুইয়। উত্তর সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত 
হইয়াছে। 
মেরু পর্বত উত্তরে নীল, রক্ষিবে-রি- 
দ, পশ্চিমে মাল্যবান এবং পুর্বে গন্ধ- 
মাদন পর্বতের মধ্যে পদ্মের কেশরের 
নায় স্থিত আছে। ভারত, কেতুমাল, 
ভদ্রাস্ব, এবং উত্তর কুরু ঘেই পদ্মের দল 
স্বরূপ। জাথর ও দেবকেতু নামক পর্ববত- 
বয় উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত; 
তাহারা নিষাদ ও নীল পর্ধবতকে সংযোগ 


করিতেছে। গন্ধমাদন ও কৈলাগ পর্বতদ্বয় . 


প্রান্থে অশীতি যোজন, পূর্ব্ব পশ্চিষে 
বিস্তুত ও সমুদ্রদ্ধয়ের মধ্যে সংস্থিত। 
পারিযাত্র (১%7০০858) মেরুর পশ্চিম 
সীমায় নীল ও নিষাদ পর্বতের মধ্যস্থিত। 
ভরিশৃঙ্গ ও জারুধি পর্বত মেরুর উত্তর 
মীমায় পূর্বব পশ্চিমে বিস্তৃত ও ছুই সমু 
ড্রের মধ্যস্থিত। এই সকল পর্ববতস্থিত 
বন ও উপত্যক! অতি মনোহর । 
ভারতবর্ষ সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয় 
পর্ববতের দক্ষিণে স্থিত । ভারতবর্ষ অঙ্ট 
অংশে বিভক্ত, তাহাদের নাম, উন্দরদ্বীপ, 
কশেরুমান, তাত্রবর্ণ, গভভ্তিমান, নাগন্থীপ, 
সৌর্ঘ্য, গান্ধবর্ধ এবং বারুণ। অষ্টম দ্বীপ 
অর্থাৎ বারুণন্বীপ সমু দ্বারা বেগ্ঠরিত। 
দাক্ষিণাত্য এই বারুণ দ্বীপ বলিয়া আনু- 
মিত হয়। ভারতবর্ষের প্রধান পর্ববত- 
দিগের নাম মহেন্দ্র, মলয়, মহ্য, শক্তিমান 
: খ্ক্ষ্ বিদ্ধ ও পারিপান্র। (১)ভাঁরতবর্সের 


২7২: 5 রি :15:87270351-4. 
(৯) মহেন্্ পর্বত গঞ্জামের নিকটস্থিত, মলয়পর্বত 


_ পশ্চিম ঘাট পর্বতের দক্ষিণাংশ, শক্কিমত পর্বত বর্তমান 


্ (কোন্‌ পর্কা তাহা স্থিরীক্ৃত হয় নাই; সহ্াঙ্্ি 
(৮১০১৭২৬ খক্ষ পর্বত, জিউস 
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বারী ছি 1 


; নদী আছে। নালা জাতি, কাহার সরে 


১৮7২ (ঠাস 





ভৃতত্ববিৎ, জারি 
এবং প্রত্থতত্ববিৎ পঞ্চিতগণ শিদ্ধান্ত করি- 
য়াছেন যে খুষ্টের জন্ম গ্রহণের সহ সহজ 
বৎসর পূর্বেও মানব ৮৮15 
ভ্যতা বর্তমান ছিল। ্ট 

ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে মধ 
এসিয়ার অন্তঃপার্তী আর্ধ্যানমবইজে 
নামক স্থানে ককেশীয় জাতির শ্রেণীভুক্ত 
এক জাতি বাস করিত। শারীরিক 
লক্ষণে ককেশীয় জাতির সহিত ই'হাদের' 
বিশেষ সাদৃশ্য থাকাতে মানবজাতিতন্ব- 
বি পঙ্িতগণ উচ্াদিগকে সেই জাতির 
স্থিত পর্বত, বিদ্ধাগিরি এক্ষণে যে পর্বত & নাষে 
খ্যাত তাহার পূর্ববভাগ, পারিপাত্র পর্বত এক্ষণকার 
বিস্ধ্যগিরির পুর্ববও উত্তর ভাগ। টি 


&) শতদ্র শতলেজ, চন্্রভাগা গর 
০১:০ 
ভীমাকে ভীম্রথী 

হুইতেছে। তাত্্রপর্ণী টিনেবেলীতে 


শপ নাম ধারণ করে। 
নিকট সমুদ্রের সঙ্গে 
কুলা। নদী বলিয়। 


২ 7১: 
নদীর লঙ্গে এক তাহা স্থিরীকৃত হয় না। 


ও রুষ্জাকে 
রীকয়ল নাম! 
সঙ্গে মিলিত 

গ্রতীতি হন্ধ 








পূজায় অনুরক্ত ছিল। এই জাতির মধ্যে 
খৃততীয় বহু শতাব্দির পূর্বে (প্রায় ৯৩৫০০ 
পূর্বে) (২) ইয়ুরোপীয় এতিহাসিক কালের 
প্রারস্তের বন্ুপূর্বে্ব এবং তিব্বতীয় প্লাবন 
যাহা ভ্রম বশতঃ বিশ্বপ্লীবন বলিয়া হিন্দু ও 
খঠীয় ধন্মীবলম্থিদিগের শাস্ত্রে বর্ণিত হই- 
যাছে, তাহা ঘটিবার অনেক পূর্বে (৩) 
তদানীন্তন পৃথিবীতে এক মহা প্রতিভা- 
শালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। ইনিই সমগ্র 
আর্ধ্যজাতির পূজিত ব্রহ্মাদেব | (৪) 

ব্র্ধা বৈদিক ধর্মের প্রবর্তক | বৈদিক 
ধন্দমরকে ইনি উচ্চ অধিকার ও নিক্স অধি- | 
কার এই নামে ছুই শাখায় বিভক্ত ক- 








২. পুস্তকের পরিশিষ্টে হিন্দু যুগ কাল সম্বন্ধে মস্তবা- : 
দেখ। | 
৩ ইহুদি ও ভারতীয় আর্ধ্যগণের ধর্গরস্থে পৃথিবী । 
থষ্টি ও মহাগ্রলয় সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ ও মত লিপি- ! 
কারোর হা ফিনান লৌম গানামা| 
ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এই ছুই জাতির 
আদি পৃক্ুষগণ মহাপ্লাবনের পুর্বে এবং তাহার কিছু 
কাল পর পর্ধ্ত্ত একই স্থানে বাস -করিতেন। কিন্ত 
- এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই স্থান কোথায় অবস্থিত ছিল? : 


8. ব্রক্ধ! এক অসাধারণ: প্রতিভাশানী লোক ছি- | হুইয়াছে। 
লেন-দেবতা! ছিলেন না ॥  ভাগকত পুরাণ আমাদের ; জ্ঞান বিশিষ্ট লোক্‌দিগকে 
এই মত সমর্থন করিতেছে। উক্ত পুরাণে ব্রঙ্গা আদি | এককালে বঞ্চিত না করি। 
কৰি অর্থাৎ, তত্বদর্শী খবি রূপে উক্ত হইয়াছেন । যহা- [বোধগম্য আকারে 
বলিরা উক্ত হইক্াছেন। | মনোগত অভিপ্রায় ছিল। অতীব প্রাচীন 


ভারতে তিনি মহর্ষি মাত্র 





পুরাণ অন্থলারে পুলহ, পুজস্ত এবং আন্তান্ত তন্ব- ; গুলিতেও একেশখরস্্রতি উচ্চারিত হুই 


নিষ্স অধিকার । এই সকল দেবতাদিগের 
নীম আগ্মি, বরুণ, সোম, অর্ধ্যমা, বিষুঃ 
প্রভৃতি । ইহারা দীপ্তি ও মঙ্গল প্রকৃতি 
বিশিষ্ট বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছেন । 
ইহাদিগের সহিত তুরাণীয় দেবতাদিগের 
বিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। তুরাণীয়দিগের 
উপাম্য দেবতা কি ছিল তাহা! পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । বৈদিক ধর্মের উচ্চ 
অঙ্গ (জ্ঞানকাও) জ্ঞানী ও তত্বদর্শী (৫) 
লোকদিগের এবং নিম্মঅ্জগ (কর্মকাণ্ড) 
্ব্লজ্ঞান বিশিষ্ট লোকদিগের অন্মুনরণের 
জন্য ব্রহ্ম! কর্তৃক নির্ণাত হুয়। না 

পবেদ” শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ জ্ঞান | 
এই জ্ঞানের আভাঙ বা ভাব সর্বপ্রথমেই 
ত্রহ্মার মনে উদ্দিত হয়। তিনি ইহাকে 
প্রথমে খক্‌ু আকারে রচনা ও তৎপরে 
লিপিবদ্ধ করেন নাই। মহা প্রলয়ের 
পরবর্তী সময়ে আর্ধগণ দক্ষিণ প্রদেশ 


রিং 


) 
ু 
রঃ 


উল্লিখিত সামান্য 
ইহা দ্বারা স্পষ্টই : 


দেবতাদের 


111: 
1111 
ইুপ্ররুদীরহ 







চির মা যে বেদভাব গনী (খানার গন, টপ 
ব্রহ্মার মনেতে প্রতিভাত হয়। ইহার ছা... 27১১৪ 
ভাহপর্যয এই ঘে ক্রহ্ষা বৈদিক ধর্টের ধার পূর্বে মহাযুনি রা (৩) ধর্ম 
প্রবর্তক। তিনিই একটি নৃতন ধর্ম সৃষ্টি | সংস্কার কার্য ব্রতী হন। অগ্িকে 
করিয়া আধ্যদিগকে প্রথম একটি জাতিতে ; অদৃশ্য. ঈশ্বরের দৃশ্যমান সিএ 

পরিণত করেন। তিনি আর্ধ্য জাতির | করিয়া, অথির উপাসনা আর্য র মধ্যে 
অঙ্টা। সেই জন্য তিনি পুরাণে পৃথিবীর | প্রবর্তন করেন। তাহার এই ?ি [ন ছিল 
অফ্টারূপে বর্ণিত হইয়াছেন । যে অগ্িই ঈশ্বরের সর্ধবোত্ম প্রতিরূপ 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, যে | মেই আর্ধ্য খষিকে আজ আমর! সত্তির 
জাতির মধ্যে ব্রহ্মার অভ্যুদয় হয় আকার ; সহিত প্রণাম করিতেছি । কারণ ভীহার 
প্রকারে ককেশীয় জাতির সহিত্ত তাহাদের | এচলিত অগ্রিউপাসন| হইতেই ধর্ম জগ- 
সম্পূর্ণ নাদৃশ্য ছিল। কিন্তু রীতি নীতি ; তের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ উপনি- 
ও. আচার ব্যবহারে তীহার। তাহাদের | যদ্প্রতিপাদিত ধর্ট্ের অভ্যদয় হইয়াছে। 
প্রতিবেশী তুরাণী জাতির ন্যার ছিলেন। অতি অল্প মংখ্যক ব্যক্তি রন্ধার গিষ্য 
ইহাদের মধ্যে যখন সর্ববপ্রথমে বৈদিক ; হুইয়! ছিল বলিয়া, তিনি প্রথমে অত্যান্ত 
ধর্োর ্রচলন হয় তখন অবশ্যই তীহা- | ক্ষুন্ধ হয়েন। এই নিমিত্ত তিনি আর্ধ্য 
দিগের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত ; সমাজের লোকর্‌দ্ধির জন্য ভগিনীবিবাহ 
হইয়া, ছিল। যেমন পঞ্জাবে নানক ; এবং পুরুষ ও স্ত্রীর বছুবিবাহপ্রথা, প্রচ- 
প্রথম শিকদ্িগকে “সিংহ” উপাধি দিয়া- | লিত করেন। তিনি বর্তমান সত্যতা- 
ছিলেন সেইরূপ তুরাণী জাতির সহিত ; বিরোধী এই সকল মাথাজিক রীতি প্রচ- 
এই নব ধর্দ্াবলদ্দীদিগের পার্থক্য নির্দেশ | লিত করিয়াছিলেন 81 আহার, ট 
করিবার জন্য উহাদদিগকে, «আর্ধয”” অর্থাৎ 
 *সম্মানার্” এই উপাধি ঙ্গাকর্তৃক প্রদান 
মম্তব। এই নবসমাজভূক্ত বাক্তিগণ 
কখন একস্থানে স্থির হুইয়। বাস করিতেন 
_আ।  ভাহার। সদা সর্বদ| ইতস্ততঃ র্যা": 


| ই ইউ আবাল পুর ৰ 
. শিবিগণ (ইহারা সম্ভবতঃ হিমালয়ের উদ নি 


































| তেই পাওয়া া। আনা নামে অনেক খি 
কি যার, 50৯টি 






মনক, িত ধনৎকুমার প্রভৃতি তাহার 
থে সকল মানস পুত্রকে, অর্থাৎ শিষ্য- 
দিগকে তিনি প্রজাপতিরূপে বরণ করিয়া 
দেই শৈশব আর্ধ্য সমাজের শাসনকর্তা 
রূপে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন তাহার! াহা- 
দ্বিগের সাংসারিক কর্তব্য অবহেলা! পূর্বক 
কেবল অধ্যাত্মযোগে নিমগ্র থাকিয়া 
'কালাতিপাত করিতেন। ব্রহ্ম! তাহাদের 
এইরূপ মতি দেখিয়। অত্যন্ত কুপিত হইয়া 
ছিলেন। কারণ তিনি যে ধর্ম প্রবর্তন করেন 
তাহাতে ক্রিয়! কাণ্ডের বাহুল্য | অধ্যাত্বা- 
যোগ সাধন যদিও গৃহস্থের কার্য কিন্তু 
ক্রিয়াকাগু তাহাদের উপেক্ষপীয় হইতে 
পারিবে না। এ ভবিব্যদ্দরশী ত্রহ্মা এই 
বৈদিকধর্মে এইরূপ বিধি দিয়! ছিলেন যে, 
উন্নত অধ্যাত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণও বাহার। 
যাগ, বক্র, শ্রান্ধাদি ক্রিয়ার অনাবশ্যকতা 
উপলব্ধি করিয়া ঘেই সকল বিষয় স্বভা- 
বতঃ তুচ্ছ জ্ঞান করেন ভাহারাও এই সকল 
কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য, কারণ তাহা 
হইলে যে দকল অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানব 
ধর্মের উচ্চ আঙ্গের মহান্‌ ভাব হুদয়ঞ্জম 
করিতে অক্ষম তাহার! তাহাঁদিগের দৃষ্টা- 
স্তানুসারে ক্রিয়। পালনে অন্ুরক্ত থাকিবে 


এবং এই প্রকার ক্রিয়াকন্খে নিযুক্ত 


থাকিলে তাহারা এককালে ধর্শীশুন্য হইয়া! 
পড়িবে না। 

পুর্বে কথিত মানস পুত্রগণের আচরণে 
ক্ষু হইয়া ব্রহ্মা। পুলস্ত,পুলহ,ক্রতু,অঙ্সিরা, 
মরীচি, দক্ষ, আন্রি ও বশিষ্ঠ নামক অপর 


'নর জন: মানস: পুরকে বরণ করিয়! গ্রজা- 


দ নিযুক্ত টি তৎপরে 







করিয়া আপনাকে স্ব নামে আখ্যাত 
করিলেন । বিষুঃপুরাণে উক্ত হুইয়াছে 
যে ত্রহ্গা প্রজাপালনার্থ (২) স্বয়ন্তুমন্থ হই- 
লেন। আমর এখন হুইতে ত্রদ্মাকে আর 
ক্রক্ধা” নামে উল্লেখ না করিয়া মনু স্বয়স্ৃ 
ধলিয় উল্লেখ করিব। 


শা 


উদ্ভিদ রহন্য । 
দৈত্া বৃক্ষ । 

ক্যানেরী দ্বীপপুপ্ত আটলান্টিক মহা” 
মাগরে অবস্থিত । এই দ্বীপপুঞ্জের আন্ত- 
নিবিষ্ট অরটাবা নামক এক জনপদ আছে। 
এইস্থানে গুয়াঞ্চী নামে এক বর্ধবর জাতির 
বাস। ইহারা অতিশয় প্রকাণ্ড এক বুক্ষকে 
ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে । এই 
বৃক্ষটির নাম দৈত্য-রৃক্ষ | বৃক্ষের আকার 
অতিশয় বৃহৎ, সেই দ্বীপের কুত্রাপি আর. 
এরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষ দৃষ্ট হইত না, এই- 
জন্য তাহারা রৃক্ষটির এইরূপ. আখ্যা- 
প্রদান করিয়াছিল । ইংরাজী ভাষায় এই 
দৈত্যবুক্ষকে 7):৪০০ ৪৩০ বলা যায় । 

এই দৈত্যরুক্ষকে চিরহরিং পাদপ- 
শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট বল! যাইতে পারে। 
কারণ ইহার পত্রের রঙ চিরকাল হুরিং 
বর্থ থাকে । এই বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগ 
আনারসের ঝটির মত। ইহার উচ্চত! 
প্রায় ৪৫ হাত, মূলের উপরিস্থ গুড়ির 
পরিধি ৩ হাত এবং ৬ হাত উচ্চে গু'ডির 
ব্যাম ৮হাত। এই দৈত্যরৃক্ষের বয়দ কত, 
কেহ স্থির করিতে পারেন নাই । বেথেন- 

৯ মঙ স্বযসুর অর্থ আপনা আপনি নিয়োজিত সদ 

প্রথম ব্াবগ্থাপক । .. 


২ পপ্রন্জাপালন” এই বাক্য দ্বারা প্রত্তীতি হইতেছে 


দো রক এন রাজব্যবস্থ। ছার! প্রজাপালন 
করিবার মানস করিলেন। 






স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া এই অদ্ভুত 
বুক্ষের নাম সাধারণের গোচর. করেন। 
তৎপরে ১৭৯৯ খঃ অন্দে স্ুবিখ্যাত পরি- 
ব্রাজক হস্যোপ্ট সাহেব ক্যানারী পরিভ্রমণ- 
কালে এস্ট বৃক্ষ দেখিয়া আইজেন। 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, বেখেন কোর্টের! 
বৃক্ষের উচ্চতা যে পরিমাণ দেখিয়া আ- 
লিয়াছিলেন, প্রায় চারি শত বতসর পরে, 
পরিব্রাজক হস্থোল্টও তাহাই দেখিয়া- 
ছিলেন । এত দীর্ঘকালেও এই দৈত্য 
রূক্ষের উচ্চতার কিঞ্চিম্মাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় 
নাই। 

প্রত্যেক জীবদেছের পরিবদ্ধন অবস্থার 
এক নিরূপিত সময় আছে । ঘেই সময় 
অতীত হইলে তাহার দেহের পরিমাগ 
কিঞ্ষিম্মাত্রও বৃদ্ধি প্রাণ্ত হয় না। ইহা 
প্রাকৃতিক ব1 এশ্বরিক নিয়ম । উদ্ভিদ শরীর 
কেনই ব! এই এঁশিক নিয়ম লঙবন করিবে? 
ধন্য সেই বিশ্বনিয়ন্তা, যিনি অখিল চরা- 
চর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান থা” 
কিয়। এইরূপ এক নিয়মসূত্রে মনুষ্যশরীর 
ও উদ্ভিদ্শরীরকে সন্বদ্ধ করিয়াছেন। 

প্রায় তেইশ বৎসর অতীত হইতে 
চিল, ১৮৭১ খুঃ অন্দের প্রবল ঝটটিকায় 
রহৃকাঁলের এই প্রাচীন বুক্ষটি ভগ্ন হইয়া 
গিয়াছে । ইহার চতুঃপার্থবন্তী দৈত্য- 


শিশুগণের মৃদুবর্ধনশীলতার: বিষয় অনু 


ধারন করিয় হন্ছোল্ট দিদ্ধান্ত করিয়া 
ছিলেন, পৃথিবীর কুত্রাপি কোন রুক্ষ এরূপ 
দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। 
আমাদের দেশে গুজরাটের বটবুক্ষ অপর 
সকল বৃক্ষাপেক্ষা অতিশয় প্রাচীন । কিন্তু 
এতটা দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে কি ন| 
কে-জানে? শ্রীকদিগের পরমপণ্ডিত ইফি 


টি উনি ডিন টিটি টিউটর 






ক ন্‌ ঢা পা 
নেরী স্বীপপুঞ্জ অধিকার করেন । ইসরা | 


লিবিয়ার সেই বিশাল (দেবদারু ৮ 
দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে নাই।. উদ্ভিদ : 
তত্ববিৎ পণ্ডিত ডেকা্ডোলের গণনানুদারে 
কেন্টশায়ারের অন্তঃপান্ী ব্রাবরণ, রা 
হউ-তরু তিন সহজ বর্ষ, গর্ত 
জাতীয় হউবৃক্ষ ২৬০০ ছাবিশ 
জার্মমণীর অন্তঃপাঁতী হিস্দিশিম লা 
ভজনালয়ের উপকণ্স্থ লমাধিস্থানে রো- 
পিত গোলাপতরু এক সহজ বর্ষকাঁল 
পরমায়ু লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ৫কহুই 
অরটাবার দৈত্য বৃক্ষের মত দীর্ঘজীবী হয় 
নাই। কেপকলনী, বোর্বো ও মেডির! 
দ্বীপে কয়েকটি প্রকাণ্ড দৈত্যবৃক্ষ অদ্যাপি 
জীবিত আছে। 
গ্নস্ত বৃক্ষ । 

দক্ষিণ আমেরিকা গজদস্ত বৃক্ষের জন্ম- 
স্থান। এই বৃক্ষের বীজ হইতে কৃত্রিম 
গজদন্ত প্রস্তুত হয় এইজন্য এই বুক্ষকে 
গজদন্ত বৃক্ষ কহে । বৃক্ষের আকার অনে- 
কটা নারিকেল গাছের -মত।. মস্তরের 
ভার অতিশয় অধিক বলিয়! গঙ্জাস্ত বৃক্ষ 
নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় উদ্ধাদেশ ভেদ, র- 
রিরা দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না॥ একটু 
বাড়িলেই শুইয়া পড়ে । শাখা-সমেত বুক্ষ 
গুলির দৈর্ঘ্য ২৬ হত্তের অধিক । 

দক্ষিণ আমেরিকার বহুদূর বিস্তু ত গজ- 
দন্ত কানন গুলি দেখিতে অতি. স্ন্দর | 
প্রকৃতি অপূর্ব সৌন্দর্ষেযর ভাগুার খুলিয়! 
যেন তথায় সর্ববদ| অবস্থান রুরিতেছেন ॥ ৮: 
বৃক্ষের তলদেশ দেখিলে বোধ হয়, যেন 
স্বভাবন্থন্দরী স্বহাস্তে লন্মার্জদনী লইয়! 
প্রতিদিন বুম জরালানি রিম. 






মন পরিতৃপ্ত হয় । 

আকারগত কোন প্রকার বিশেষ বৈসা- 
দৃশ্য না থাকিলেও অন্যান্য অধিকাংশ উদ্ভি- 
দের ন্যায় গজদন্ত বৃক্ষ পুরুষ ও ্ত্রীভেদে 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । ছুই জাতীয় বৃক্ষে 
ছুই প্রকার ফুল দৃষ্ট হয়। পৃং পুষ্পে 
পরাগরেশর এবং স্ত্রী পুষ্পে গর্ভকেশর 
থাকে । উদ্ভিদের, ফলোতপত্তির বিষয় 
আলোচনা করিলে বিশ্ববিধাতার অদ্ভুত 
স্ষ্টিকৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
পুং পুষ্পের পরাগরেণু কোন প্রকারে 
স্ত্রী পুষ্পের গর্ভকেশরে নীত না হইলে 
ফলোৎপত্তি হয় না। €কোন পতঙ্গ যখন 
পরাঁগকেশরে মধুপান করে, তখন তাহার 
পক্ষে পরাগরেণু জড়িত হুইয়! যায়। আ- 
বার যখন ঘেই পতঙ্গ স্ত্রী পুষ্পের মধু 
পানার্থে গমন করে, তখন তাহার গার 
হুইতে রেণু সকল গর্ভকেশরে ঝরিয়া 
পড়ে এবং তদ্দারা ফলোৎপত্তি হুয়। 
থর! বাতাসে পরাগরেণু পুং পুঙ্প হইতে 
্ত্রীপুষ্পে নীত হইলে ফল জন্মে। 

গজদন্ত বৃক্ষে এককালে অনেকগুলি 
ফল হুইয়া থারে। ফলগুলি দেখিতে 
কাটালের মত এবং ওজনে বার তের সের 
পর্য্যস্ত হয়। প্রত্যেক ফলের মধো ৬০ 
৭* টীবীজ পাওয়া যায়। এক একটি 
বীজের দৈর্ঘ্য আড়াই ইঞ্জ পর্যন্ত হইয়া 
খাকে। সর্ব প্রথমে এই বীজগুলি জল- 





তৃষা নিবারণ করে । এই জল ক্রমশ ঘনী- 
ভুত হইয়া দুষ্ধের আকার ধারণ করে, 
এবং একটু মিন্ট আস্বাদন হুয়। বন্য বরাহ 
ভল্পক প্রস্থৃতি জন্তগণ অতিশয় তৃপ্তির 
মহিত তাহা! পান করে । যখন বীজ পরি- 
পরু হয়, তখন উহ্থার শল্য দেখিতে হত্তি- 
দত্তের মত। ইভাই ব্যবগায়ীদিগের কৃত্রিম 
গজদস্ত। উহার দ্বারা বোতাম, লকেট 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নান! প্রকার দ্রব্য প্রাস্তুত 
হয়। আমাদের দেশে মনোহারির দো- 
কানে যে নকল হুস্তিনন্তের চিরুণী, বো- 
তাম, প্রস্ৃতি বিক্রয় হয়, তাহাদের কিছুই 
প্রকৃত হস্তিদস্তনিশ্মিত নহে। তাহ! এই 
গজদন্ত ফলের শস্য হইতে প্রস্তত। আলু 
হইতে এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাও 
দেখিতে কতকটা হস্তিদন্তের ন্যায়। 
ইহা হইতে হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রের 
পরদ নির্রিত হয়! আলুর চিরুণীও অ- 
নেককে ব্যবহার করিতে দেখা যায় । গজ- 
দন্ত শদ্য হইতে ঘে সকল ছ্রব্য প্রস্তুত 
হয়, তাহা! এমন স্থৃন্দর হুয়, যে কৃত্রিম গজ- 
দন্ত বলিয়া সহজে বুঝ! যাঁয় না । আলুর 
জিনিস ইহার ম্যায় তত সক্ত হয় না। 
দক্ষিণ আমেরিকার জল বায়ুর সছিত 
ভারতবর্ষের জল বায়ুর অনেকাংশে (লামা 
দৃশ্য আছে। আমাদের €দশে গজদন্ত 
বৃক্ষ আনিয়া রোপণ করিলে বোধ ছয়, 





'বেশ হইতে পারে। কিন্তু একটি কথা! 


স্মরণ রাখিতে হইবে ॥ হে স্থানে গজ- 
দন্ত রুক্ষ রোপণ কর! যায়, সে স্থানে আর 
অন্য কোন প্রকার উদ্ভিদ জন্মে ন। 
ইহার ফুলগুলি দেখিতে অতি স্থন্দর | 
ইহার পৌরভও দেইরূপ স্থখকর। নানা 
প্রকার পতঙ্গ ইহার ৫সীরভে মুগ্ধ হুইয়া 
বৃক্ষের চতুঃপার্থে সর্বদা উড়িয়া বেড়ায়। 








৭, বাহ লিন আরা রো 
ক্নযাধব্ীলিব মন্াযবঞ্জিন্‌ বি ুখীনদবিনদিবি | আআ ক বা রি 
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বাস্া আশ্রিত ও পরমাত্মাঁ আশ্রয় । জীবা- 
সবার সহিত যেমন পরমাত্মার আত্মীয়তা 
জড় জগতের মহত তদ্রূপ নয়-_-উভয়ে 
উতয়ের সখা। পিতাপুত্র সম্বন্ধ অপেক্ষা! 
পাধিব সকল বস্ত অপেক্ষা জীবাত্মাতে ও 
পরমাত্মাতে অতি নিকটতর ও স্থায়ী স- 
বন্ধ । পরমাত্মার সম্ভাতেই জীবাস্তার সত্তা। 
ধ্যানযোগেও আমরা দেখিতে পাই যে 
এ সমস্ত পরম সত্য । জীবাক্সা পরমাত্মার 
ক্রোড়ে অবস্থিত । পরমাক্সা অসীম ও 
অনন্ত, জীবাত্মা। সীমাবিশিষ্ট | পরমাত্মার 
স্বরূপ'যে জীবাত্মাতে পরিমিত ভাবে বিদ্য- 
মান আছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। 
 পরমাত্মা জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, 
একমাত্র, আহিতীয়। নিতা, নিয়ন্তা 





মিত কর! যায় ও ভাবে আনন্দ ভোগ ক- 
রিতে পার! যায়। আমরা আমাদের 
স্বরূপ জানি না বলিয়াই তাই এত ছুঃখে ও. 
কষ্টে ইহ সংসারে বিচরণ করি--পাপ 
তাপ বিষয় ব্যাপারে জড়িত হই-প্রৃত্ভি 
নের উদেশ্য বোধ করি। যাহ আমাদের 
হই; আর যাহা! আমাদের যথাসর্ব্বস্ব 
তাহার দিকে একবার তাকাই না। ভুঃখ 
আমাকে স্পর্শ না৷ করুক, নিত্য স্থখে ও 
শান্তিতে আমি বিরাজ করি, এই যদি 
জীবের একমাত্র বাঞ্ছনীয় হয়, তবে এক- 
মাত্র আত্মজ্ঞানই আমাদের সেই বাঞ্ছা 
পুরণ করিতে পারে। জড় পদার্থের জ্ঞান 
বা অপর কিছু আমাদের সে বাঞ্থছা পুরণ 
করিতে পারে না| আত্মজ্ঞানই ঈশ্বর- 
জ্ঞানের সোপান ॥. আপনাকে জানিলে 
ঈশ্বরকে জানা যায়।  আত্মজ্ঞান বশাৎ 
ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । শযং লনধু। চাপরৎ 


বল ; লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ1 ধাহাকে 


